€//48 


রদ শ্রীরাম ঠাকুর 
র | মাধব ণাগন 


ইষ্টতত্ব সাধন 
(দ্বিতীয় খণ্ড) 


Library 


SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM 


Bhadaini, Varauasi-l 


ম০-:3/1290 নু 

Book should be returned by date (last) noted below 

or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 1.৮ / 
daily shall have to be paid. | 


7881955775৮. ৯০০০৮০০০০০০ 


০ 


উীউনীল্লান্ৰ ভল্ছুল্ 
NC 


সাম্ব ল পালাল । 


1০2 
৩ 2.60 


হয় খণ্ড 


(ইগতত্ব সাধন) 


১৯৬৮ 


১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ সাল। মুক্তানন্দ। 


প্রকাশক 

৮1৩৭ ফার্ণ রোড, 

কলিকাতা-_-১৯ 

প্রাপ্তিস্থান 

১। শ্রীননীকুমার চক্রবর্তী 
৮/৩৭ ফার্ণ রোড 
কলিকাতা-_১৯ 

৩। মহেশ লাইব্রেরী 
২১ শ্যামাচরণ দে ্রীট 
কলিকাতা--১২ 


মূল্য-_২ টা, ৫০ পয়সা 


‘প্ৰিণ্টিং সেণ্টার’ হইতে 


শ্রীঅনিলকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত। 


২১।১ বুদ্ধ ওস্তাগর লেন 
কলিকাতা--৯ 


২। শ্রীচুণীলাল গাঙ্গুলী 
২নং শ্যামলা ষ্ট্ৰীট 
_ কলিকাতা-_৪ 
৪। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
( মুক্তানন্দ ) 
মুন্নিলাল ধৰ্ম্মশালা রোড 
চারবাগ, লক্ষৌ | 


3/260 
ৰ te 


ইষ্টতত্ব সাঁধন-পুস্তক সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় 
পদ্মবিভুবণ শ্ৰীগোপীনাথ কবিরাজ, এম্‌-এ. 
ডি-লিট, মহোদয়ের অভিমত । 


প্রাক কথন। 
পরম শরদ্ধাস্পদ শ্রীমাধব পাগলার উপদেশমূলক “গুরুতত্ব সাধন” 
গ্রন্থ প্রকাশের পর তাঁহার দ্বার! উপদিষ্ট *ইফ্টতন্ সাধন” নামক এই 
দ্বিতীয় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। " আশা করি ভক্ত সাধারণগণ 

অকুঠ্ঠিত আদরের সঙ্গে ইহাকে গ্রহণ করিবেন। 
স্বরূপ দষ্ঠিতে গুরু ও ইষ্ট অভিন্ন, কিন্তু ভক্তরূপী জীবের ভক্তিমার্গে 
ক্রম বিকাশের দিক্‌ হইতে দেখিতে গেলে গুরু উপায়স্বরূপ এবং ইষ্ট 
উপেয়। কারণ গুরুকে আশ্রয় করিয়াই উপেয়ের প্রাপ্তি সংঘটিত 
হয়। ইষ্ট প্রাপ্তি বাস্তবিক পক্ষে মায়া এবং মহামায়া হইতে উধ্ব 
উত্থিত হইয়া সন্ঘিৎ শক্তির রাজ্যে প্রবেশ। প্রকৃতি জড়, মায়াও জড় 
এবং বাস্তবিক পক্ষে মহামায়াও জড়। কিন্তু সম্ঘিৎ শক্তি তাঁহার 
অতীত । শুধু প্রকৃতি ভেদ করিতে পারিলে কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। 
* সাংখ্য ও যোগের ইহাই লক্ষ্য । মায়া ভেদ করিতে পারিলেও প্রকৃষ্$তর 
কৈবল্যেরই প্রাপ্তি ঘটে। বেদান্তের একদেশিগণের ত ইহাই লক্ষ্য । 
শাস্ত্র বলিতেছেন বিশুদ্ধ মহামায়া ভেদ করিলেও কৈবল্যই ঘটিয়া 
থাকে। যদিও ইহা প্রথম এবং দ্বিতীয় কৈবল্য হইতেও শ্রেষ্ঠ আদর্শ, . 
তথাপি ইহাতেও আত্মার পরম স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটে না । 
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মহামায়া পর্য্যন্ত জড় প্রপঞ্চের জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। ত্রিগুণা- 
তরিকা প্রকৃতি এবং তদুধ্ববর্তী মায়া হইতে মহামায়া শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু 
এখানেও জড়ত্বের পূর্ণ নিরৃত্তি হয় না। বৈষ্ণব আগমে এই মহামায়া 
বিশুদ্ধ সত্বরূপে পরিচিত। ইহার পর ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে, বিশেষতঃ 
' রাগমার্গের সাধনার -ফলে, শ্রীভগরানের বিশুদ্ধ রূপ সাক্ষাৎকারের 
সৌভাগ্য জন্মে । এইটি বাস্তবিক পক্ষে অগনক্ক-অথবা উন্মনী অবস্থার 
সূচক। এই অবস্থায় জগতের যাবতীয় আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া 
নির্ববাণবৎ প্রশান্ত অবস্থায় অবস্থিতি হইলেও বিশুদ্ধ ভগবৎ স্বরূপের 
সাক্ষাৎকার হয় না। ভ্রহ্মন্বরূপ নিশ্কল, কিন্তু ভগবৎস্বরূপ নিস্কল 
হইয়াও অনন্তকলাসম্পন্ন। নিক্ধল ব্রহ্মম্বরূপ আত্মার পরমানন্দময় 
অখণ্ড অবস্থা, কিন্তু ভগবৎস্বরূপ তন্বনৃষ্টিতে নিস্কল হইয়াও লীলাদৃষ্ঠিতে 
অনস্তকলা সম্পন্ন । আত্মার যোড়শ কলা ষোড়শীরূপে এবং তদুধ্বস্থিত 
অনন্তকলা সপ্তদশীরূপে শ্রীভগবৎস্বরূপেরই অভিব্যপ্রক। এই কলার 
সক্রিয় অভিব্যক্তি ব্যতিরেকে ভক্ত ও ভগবানের অনন্ত মাধুর্য্যময় 
প্রেমলীলা সম্ভবপর হয় না। এই প্রেমলীলাতে যোগমারারূপা 
চিৎশক্তির মাধ্যমে লীলাভূমিতে লীলাময়ের অনস্তলীলা প্রকটিত হর । 
ইহা পোঁ্মাসী অথবা যোগমায়ার অদভুত রহস্য কৃটস্থ ব্রহ্ম লীলাতীত 
হইলেও অনন্তকলাময় শ্রীতগবান লীলারসের রসিক। জীব ব্রন্মের 
সহিত নিত্য একাত্বক হইলেও ভাগবতী দৃষ্টিতে শ্রীভগবানের নিত্যলীলার 
সহচর। মায়া রাজ্যে এমনকি মহামায় ক্ষেত্রেও লীলা হয় না, কারণ 


ইহা কর্মক্ষেত্র ও জ্ঞান ক্ষেত্রের প্রতীক। মহামায়া ভেদ করিতে না 
পারিলে লীলারাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব। লীলাক্ষেত্রে মায়া আছে বটে 
কিন্তু উহা যোগমায়া রূপে । মায়া এমনকি মহামায়াও আঁবরণস্বরূপ, 
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কিন্তু যোগমায়া৷ আবরণম্বরূপ হইরাও ন্বরূপের প্রকাশ স্বরূপ । 
হলাদিনী শক্তির খেলাই লীলানামে প্রসিদ্ধ | শ্রীভগবানের লীলাতে 
প্রতিকূল শক্তিও অনুকূল হইব! থাকে। তাই তখন জীবের আণব 
সংকোচও জীবভাবের মধ্যদিয়! মাধুরধ্য মণ্ডিত হয়। কারণ এই সংকোচ 
না থাকিলে লীলারসের আস্বাদন হয় না। কালের পরিণাম শক্তি 
সেখানে মহাকালের পরিণামহীন স্থির শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। তাই 
লীলারাজ্যের কাল জগতের ধ্বংসকারক কাল নহে। উহ! লীলার 
সহকারী বা পরিকর রূপ। এইরূপে পঞ্চভূতও চিন্ময়রূপে লীলাক্ষেত্রের 
সহায়ক হইয়া থাকে । 

লীলাভূমি মহামায়ারও অতীত। কিন্তু ভগবল্লীলা নিত্যধামের 
বিষয় হইলেও খণ্ডকাল ও খণ্ডদেশে ভক্তহৃদয়রঞ্জীনের জন্য প্রকাশিত 
হইয়া থাকে। ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। বাহার! বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্ৰের চরিত্র অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁহার! ইহা৷ জানেন! 
দ্রাবিড় দেশের শৈব সম্প্রদায় এবং অড়বার নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে জীভগৰানের প্রপঞ্চ লীলার সহায়ক ছিলেন প্ৰসিদ্ধি 
আছে। সুফী ও খৃষ্টীয় ভক্তবৃন্দের মধ্যে এবং বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের 
মধ্যেও জগদতীত লোকোত্তর শক্তির অলৌকিক লীলা লোক মধ্যে 
প্রকাশিত হইয়াছে । স্থাতন্্রময়ী চিৎশক্তির নিকট ইহা! কিছুই অসম্ভব 
নহে। ভগবৎ পরাঙমুখ জীব এই সব লীলার কথা শ্রবণ করিয়া 
ভাগ্যক্রমে ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে, আঁভগবানের অনুগ্রহ 
লাভে সমর্থ হইবে আশ! করি। গুরু ও ইটের মধ্য দিয়া আত্মার স্বরূপ 
উজ্ভ্বলরূপে ফুটিয়া উঠে। আশ! করি শ্রীমাধব পাগলার এই উজ্জ্বল 


স্বরূপ দর্শন করিয়া জগৎ ধন্য হইবে । 
শ্রীগোগীনাথ কবিরাজ । 
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সুচীপত্র 
প্রার্থনা 
প্রকাশকের নিবেদন 
অবধূত শ্রী-্রীমাধব পাগলার গুরু পরিচয় 
অবধূত শ্রী-্রীমাধব পাগলার বংশ পরিচয় *** 


অবধূত শ্রীপ্রীমাধব পাগলার ফটো... *** 
তাদাত্ম্য শব্দের ব্যাখ্যা 

অচিন্ত্য বা চিৎ বস্তুর লক্ষণ কি ce 
মঙ্গলাচরণ না টিত 
রীপ্রীশ্যামন্থুন্দরের পায়স খাওয়া *** 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় মাধব পাগলার ১ খাও! 
মেঘ স্তম্ভন * 


৬রাধা গেবিন্দের নি মাধব পাগল! 
মাধব পাগলার তাস খোল! পরিত্যাগ ০০ 
মাধব পাগলার সিগারেট খাওয়৷ ত্যাগ 


৬রাঁধা গোবিন্দের অঙ্গরাগ উৎসব ose 
গোবিন্দবাড়ীতে মাধব পাগলার শরীমন্তাগবত পাঠ 
শ্রীপ্রীগোবিন্দের গোষ্ঠা্টমী উৎসব 


ক্রীপ্রীগোবিন্দের কৃপায় সাধুমার পান খাওয়া 
শ্রীপ্ীগোবিন্দ কর্তৃক সাধুমার টাকা চুরি *** 
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খিচুড়ি ভোগ নিবেদন aio ee ৫৯ 
কুণ্ডল গোপন ; 2 ৬০ 
শ্ীপ্রীগোবিন্দের চরণ সেবার আব্দার. *** ৬২ 
স্বান যাত্রা উপলক্ষে বারি বর্ষণ তত ৬৫ 
ব্রীপ্রীগোবিন্দকে ওলের তরকারী নিবেদন *** ৬৮ 
মরণাপন শিশুর ব্যাধি মুক্তি চু ie 
অীগ্রীগোবিন্দের অন্নকূুট উৎসব পণ্ড ১০ ৭২ 
ধনী মহিলার বিপদ *** ৮১ 
গোবিন্দবাড়ীতে আলৌকিক অবধূতের আগমন ৮৩ 
গোবিন্দের আম খাওয়ার আব্দার *** ১০৫ 


শীশ্রীমাধবের কৃপায় কুষ্ঠ রোগীর আরোগ্য লাভ ১০৯ 
শীত্রীমাকালীর কৃপায় মাধব পাগলার ভুল সংশোধন ১১৩ 


_ আীত্রীমাধব পাগলা কি করিয়া অবধৃত হইলেন ১১৯ 
( ভগবানের চিৎ স্বরূপের দর্শন লাভ ) 
ব্রহ্মবিদ্‌ সন্যাসীর কৃপা লাভ ee ১২২ 
( পরিশিষ্ট ) 
অবধূতের লক্ষণ কি ‘ ১২৫ 
সর্বশ্রেষ্ঠ বিধি এবং নিষেধ কি ce ১২৬ 


সপ 


০৮০টি 


১১ ১. ০৬ mT EP সা we cn” সা ৯০02 সি ৯৮ ..০৯০০৮৯০... _ 


প্রার্থন! 
* ও গুরোঃ কপাহি কেবলম্‌ * 
ও শান্তায় শান্তরূপায় ভক্তি তত্ব বিভাবিনে। * 
£খ মোহনাশকায় মাধবায় নমে। নমঃ | 
মুকং করোতি বাচালং পন্গুৎ লত্খয়তে গিরিম্‌ । 
যও কৃপা ভমহুং বন্দে পরমানন্দ মাধবমূ॥ 


হে মাধব ! ৃ 

তুমি প্রণত-বৎসলঃ তাই তোমার কৃপা রহস্য এই অধমের হাত 
দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছ। তোমার করুণা অনন্ত__অসীম তোমার 
মহিমা! । তোমার দরা| অপরিমিত, তার কতটুকুই বা আমি জানি, 
কতটুকুই বা বুঝি? তুমি মহিমময়, তুমি ধরা না দিলে তোমাকে 
ধর! বায় না। তুমি জগৎপুজ্য, জানিনা তোমাকে কি দিয়ে এবং 
কি ভাবে পূজিব? তুমি বাঞ্াকল্পতরু, তোমার নিকট কি 
চাহিব? জীবজগতের সকলেরই উপাস্ত-_-প্রাথিত তুমি, তোমার 
কাছে কি প্রার্থনা করিব ? 

এই শুধু কামনা £_তোমার চরণাশ্রিত দীন সেবকের 
লিখিত__ভক্ত ও ভগবানের খেলা_-ভাব ও ভক্তির সম্মিলনে 
অশ্রুমন্দাকিনীর ধারা সিক্ত “ইঠ্ তত্ব সাধন” গ্রন্থখানি যিনি 
পড়িবেন ও শুনিবেন-_তুমি তাঁহার কল্যাণ ক'রো। 


মুন্নিলাল ধৰ্ম্মশ৷লা রোড, -. শরণীগত 


' -. চারবাগ, লক্ষৌ |... ; ূ মুক্তানন্দ ৷ 


মা, ১ (৪--৬৮)'**৪ 


(২) 
ওঁ নমো মাধবায় ও 
অবিনরনিবেদন 

ইষ্টতত্ব সাধন-_এই গ্রন্থখানিকে 'রীপ্রীমাধব ও মাধব পাগলা” 
নামেও অভিহিত করা চলে। অবধৃত মাধব পাগলার সাধক 
জীবনের অত্যাশ্চরধ্য অলৌকিক ঘটনা সমূহ এই গ্রন্থে বর্ণিত 
হইয়াছে। ঘটনা সমুহ আলোচনা করিলে ইহাকে ভক্ত 
ভগবানের খেলাও বলা চলে। ভক্ত কিভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত 
হন এবং ভগবানও যে ভক্তকে কি ভাবে কৃপা করেন এবং কত 
ভালবাসেন, সর্বদা সর্বত্র কিভাবে রক্ষা করেন, এই গ্রন্থখানি তার 
উজ্জ্বল উদাহরণ শ্রীপ্লীমাধব পাগলার সাধন জীবনে সমস্ত 
কিছুই সম্ভব হইয়াছে £_-অজত্র বাধা বিপত্তি, দুঃখ, দারিদ্র্য, 
লোকলভ্জা, গ্লানি, মান অপমান. ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরে 
আত্মসমর্পণ করিয়া এবং তীহাকেই আত্ম সর্বস্বরূপে : ভালবাসির! 
ই তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, পাষাণ 
বিগ্রহ ভক্তের করমস্পর্শে সজীব বিগ্রহরূপে প্রতীয়মান হয় এবং 
ভক্তের সহিত লীলা করিতে পারেন, ইহাই বর্তমান যুগে লৌকিক 
বা আশ্চর্য্য ঘটন। বলিয়া অনেকেরই ধারণ! । 


ভগবত-প্রিয়লনই ভক্ত পদ বাচ্য। সুতরাং প্রকৃত ভক্তের 
নিকট ভগবানের অপ্রকাশ্য কিছুই থাকেনা, তাহা অনেক সাধক 
ভক্তের জীবনীতেও উল্লিখিত আছে। কিন্তু “ইষ্ট তত্ব সাধন” 
গ্রন্থে কেবল পূজারী পদে মাধব পাগলার ভক্ত জীবনের আলেখ্যই 
এই গ্রন্থে যথেন্ট নহে। তাঁহার বিগত নয় জন্মের সাধনা তৎসহ 


(৩) 


মাধব পাঁগলা নামের সহিত পূর্ব পূর্ব জন্মের যে ঘটনা পুঞ্জ 
শীপ্রীমাধবের সেবায় নিবেদিত তাহার বিশেষ প্রকাশও বর্তমান 
গ্রন্থে পরিস্ফ,ট ৷ 

শ্রীগোবিন্দ বাড়ীতে পূজারি পদে মাধব পাগলা, মাধবপাগলার 
শ্রীমন্তাগবৎ পাঠ, গ্রীগোবিন্দজীর অন্নকূট উৎসব পণ্ড, গোবিন্দ বাড়ীতে 
অলৌকিক অবধূতের আগমন, ব্রহ্মবিদ সন্যাসীর কৃপালাত ইত্যাদি মুখ্য 

কয়েকটি আখ্যায়িকা পাঠ করিলে বুঝ! বায় যে উক্ত ঘটনাবলী-_ 

₹ মাধৰ পাগলার একজন্মের সাধনার ফল স্বরূপ নহে, জন্ম জন্মান্তরের 
দিব্য আলোকেই এ জন্মের সাধনাকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। 

মাধব পাগলা এজন্মের অব্যবহিত পূর্বব জন্মে, বিহারের ছাপরা 
জেলার অন্তর্গত কোন এক গ্রামের শ্রীখ্রীমাধব জীউর মন্দিরের 
পূজারী ছিলেন এবং বহুবিধ শাস্্রপাঠে বিপুল জ্ঞান অজ্জন 
করিয়াছিলেন । অবশেষে কঠোর সাধনার ফলে দিব্য উন্মাদ 
অবস্থা প্রাপ্ত হম। এবং অহরহ “আমার মাধব খুব ভাল” এই 
কথা বলিতেন। সেই অবস্থায় তিনি অনেক সময় ছেঁড়া কাথা 
গার দিয়া পাগলের স্যার খুরিয়া বেড়াইতেন। গ্রামের তরলমতি 
বালকেরা তাহাকে পাগল মনে করিয়া তাঁহার গায়ে ঢিল ও ধূলি 
কাদা ছুড়িরা উৎপীড়ন করিত। তাহাতে তাঁহার কোন প্রকার 
ভ্রুক্ষেপ ছিলনা । তিনি সর্বদাই আমার মাধব খুব ভাল বলিতেন 
বলিয়া সকলেই তীহাকে “মাধব পাগলা” বলিয়া ডাকিত। 

(এই বিষয়টি “ীপ্রীরাম ঠাকুর ও মাধব পাগলা” গ্রন্থের প্রথম 
খণ্ডে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে )। 


এই “ই৪-তত্ব সাধন” গ্রন্থখানি যদিও আধুনিক সাহিত্যিক 


(8) 


ভাষায় লিখিত নয়, তথাপি আলোচ্য গ্রন্থে ভাষার এশর্য্যের 
পরিবর্তে প্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশ তৎসহ ভাব মাধুর্য্যের প্রাচুর্য 
সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। ভক্ত ভগবানকে পাইয়া আপন মনে 
কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও. ক্রোধ প্রকাশ করেন» 
কখনও আবার স্তরতি মিনতি করেন, আবার কখনও তাড়নাও করেন, 
পরিশেষে কৌন কোন ভক্ত ভাবাধিক্যে উন্মাদবৎ হইয়া যান। 
মাধব পাগল! সেই স্তরেরই একজন উন্মাদ। তৃতরাং পাগলের 
লক্ষ্য মাধব।  বিগলিত ধারায় পুলকাশ্রুতে, প্রাণ চঞ্চল 
আবেষ্টনীতে ভ্রীত্রীমাধবকে ঘিরিয়া আত্মারাম প্রাণের যে অভিব্যক্তি 
ব্যক্ত হইয়াছে এবং শ্রীত্রীমাধবও তীর ভক্তের আশ্চর্য্য সেবাকে 
যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন সেই যথার্থ কাহিনী ও কথোপকথন 
বর্ণনা নিঃসন্দেহে সাধু বা সাহিত্যিক ভাষার অপেক্ষা রাখেনা । 
আন্তনিহিত ভাব প্রকাশই লেখকের মূল লক্ষ্য । পাঠকের নিকট 
নিবেদন, গ্রন্থ পাঠের সময় তিনটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন £__ 
ইষ্ট, গুরু ও নিজের সম্পর্কে। তাহা হইলে বর্তমান গ্রন্থের 
ভক্ত-ভক্তি-ভগবানের স্বরূপ দর্শনে সক্ষম হইবেন। পরমারাধ্য 
রীত্রীমাধব পাগল! যে ভাবে, যে ভাষায় এই অলৌকিক ঘটনাবলী 
প্রকাশ করিয়াছেন গ্রন্থটি যথাসাধ্য সেই ভাষা, অভিব্যক্তির 
অনুসরণে লিপিবদ্ধ, কোন রূপ পরিবর্তণ করা হয় নাই। 
ভক্ত-ভগবানের বাণ, _-বেদোপনিষাদের বাণী__সেখানে সংশর 
নাই, সন্দেহ নাই, সংশোধনও নাই। উপসংহারে নিবেদন 
শ্রীত্রীরামঠাকুর ও মাধব পাগলা গএন্থখানি দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্ত | 
প্রথম খণ্ডে শ্রীপ্তরু তত্ব সাধন এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ইষ্ট তত্ব সাধন 


(৫) 
বণিত হইয়াছে। পাঠকবর্গ এই ক্রম অনুসরণে গ্রন্থপাঠে বিশেষ 
লাভবান হইবেন বলিয়া আমার ধারণা, কারণ শ্রীপ্তরু তত্ব সাধন 


পাঠের পর এই ই তত্ব সাধন পাঠ করিলে পুস্তকের বিষয় বস্তুটি 
সহজবোধ্য হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস । 


এমতাবস্থায় পাঠকবর্গ কিছুমাত্র আদরের সহিত. এই গ্রন্থখানি 
গ্রহণ করিলে আমি আমার এই সামান্য সেবা সার্থক মনে 
করিব। 


৮1৩৭ ফার্ণ রোড ॥ ইতি বিণীত_ 


বালিগঞ্জ শ্রীননী কুমার চক্রবর্ত্তী 
কলিকাতা_১৯ 


অবধূত শ্রীশ্রীমাধব পাগলার গুরু পরিচয় 


আচাৰ্য্য গুরু ( সাবিত্রী গুরু ) $= 
মেহারের সর্বববিষ্ভাবংশের সিদ্ধ মহাপুরুষ ৬নকচন্দ্র তর্কবাগীশ 
সোনাচাকা, নোয়াখালি । 

ইঞ্গুরু £_ 
ফরিদপুরের বিখ্যাত মহাসাধক শ্রীশ্রীরামঠাকুর দেব দয়ানিধি * 
ডিঙ্গামানিক গ্রাম, ( অধুনা পূর্ববপাকিস্তান ) 

দীক্ষাকালঃ_ 
ইং ১৯৩৪ নভেম্বর, কাশীধাম | 

শিক্ষাপগুরুঃ_ 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ফরিদপুর নিবাসী ) ৬কাণী- 
ধামে আঠার মাস কাল মাধব পাগলা ইহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ 
করেন। বন্তমানে ইনি পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের 

আচার্য্য । 

্রীত্রীআমন্দময়ী মা £_ 
শীত্রীমায়ের কৃপায় মাধব পাগলা নিদ্বপ্ব অবস্থা প্রাপ্ত হন 
এবং পুর্ববজন্মের “মাধব পাগলা” নাম মায়ের দারা সমর্থিত হর ) 


অবধূত শ্রীত্রীমাধব পাগলার বংশ পরিচয় 
জন্ম__১৩০৭ সাল, ১৯ শে অগ্রহায়ণ, শুক্র! ত্রয়োদশী, ভরণী নক্ষত্র 
মঙ্গলবার । 


(৭) 
বাল্যনাম-_-শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
ছাত্রাবস্থায়-_শ্রীশৈলজাকান্ত মুখোপাধ্যায় । 
পিতা চচন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় (স্কট গায়ক ) 
মাতা__৬মনোরম। দেবী। ইনি শ্রীন্রীরামঠাকুরের শিষ্যা ও বিশেষ 
আচার নিষ্টাসম্পন্না ছিলেন। 
পিতা মহ-_৬শ্যামাকান্ত মুখোপাধ্যায় (কালীসাধক) 
বাসস্থান__গ্রাম-_কাচী আইল, থানা তালতলা, বিক্রমপুর পরগণা, 
ঢাকা । 
জন্মস্থান-__মাতুলালয়ে । ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত 
বিদর্গাও গ্রামে । 
মাতামহ-_৬পণ্ডিত আনন্দচন্দ্ৰ বিষ্ালঙ্কার ( বন্দ্যোপাধ্যায় )। ইনি 
বঙ্গীয় সারম্বত সমাজের সভাপতি ও কাশী নরেশের সভাপণ্ডিত 
ছিলেন । | 
জীপ্রীরামঠাকুর ও মাধব পাগলা! গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে “তাদাত্ম্য” 
শব্দটি বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু এই শব্দটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
ও অর্থ দেওয়া হয় নাই। সেইজন্য কোন কোন পাঠক “তাদাতুযু” 
শব্দটির বিস্তারিত ব্যাখ) পুস্তকে সন্নিবেশিত করিবার অনুরোধ জানাইয়া- 
ছেন। আবার এক শ্রেণীর পাঠক তাদাত্্য শব্দটির অপপ্রয়োগ হইয়াছে 
বলিয়াও মন্তব্য করেন। এই “তাদাত্য” শব্দটি এই গ্রন্থেও ব্যবহার 
করা হইয়াছে। সে কারণে পাঠকদের অনুরোধে উদাহরণ দ্বার! 
তাদাত্যু শব্দটির অর্থ ও ব্যাখ্যা এই সংস্করণে বুঝান বাইতেছে। 
বেদীন্তের মতে সন্যাসী ত্রহ্ম তাদাত্যু প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্ম চিন্তনের 
ফলে ব্রন্দে লীন হইয়া বান। সেই প্রকারে যোগী অনুক্ষণ আত্ম (চিৎ) 


(৮) 
ধ্যানের ফলে চিৎ স্বরূপে লীন হন। এইভাবে সাধক অনুক্ষণ শরীগুরু 
চিন্তনের ফলে (অখণ্ড ধ্যানের ফলে) গুরু তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন। 
অর্থাৎ গুরুতে লীন হন। এবং ভক্ত ইস্ট চিন্তনের ফলে ইঞ্টে নিষ্ঠা 
প্রাপ্ত হইয়া ইউ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ইঞ্টে লীন হইয়া যান । 


এখন দুইটি বাস্তব উদাহরণ দ্বারা তাদাত্যু শব্দের ব্যাখ্যা বুঝান 
যাইতেছে__ টা 


১। ক্ষুদ্র একখণ্ড লৌহকে বিরাট প্রচ্দ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ 
করিলে সেই লৌহ্খণ্ড. যেন অগ্নিতে পরিণত,হয় অর্থাৎ সে অগ্নির ধর্ম 
প্রাপ্ত হয় বটে, অথচ অগ্নিতে পরিণত না হইয়া নিজের পৃথক সত্ব! বজায় 
রাখে। এই নিমিত্ত শীচৈতত্য চরিতামূত বলেন- “জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস, 
অর্থাৎ জীব কখনও কৃষ্ণ হইতে পারে না, কৃষ্ণের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াও 
তাহার দাসই থাকিয়া যান। 


২ একটি বিশেষ ক্ষমতাশালী 5:5৫5৩6 এর (চুম্বকের ) সহিত 
ছোট একখণ্ড লৌহকে নিয়মিতভাবে দীর্ঘকাল ঘর্ষণ করিলে সেই লৌহ 
খণ্ডও সেই চুম্বকের সহিত তাদাত্যু প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চুম্বকের ধর্ম প্রাপ্ত 
হওয়ায় তাহারও লৌহকে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা! জন্মে। কিন্তু তাহার 
পৃথক সত্তা থাকিরাই যায়। এখন তাদাস্য শব্দের অর্থ এই বুঝা গেল 
যে যিনি (গুরু ইঞট বা ব্রহ্ম) সহিত তাঁদাভ্য লাভ করেন ধর্ম সম্বন্ধ 
ভেদ লাভ করিলেও-সব্বঙ্গীন একত্ব লাভ করিতে পারেন না, অর্থাৎ 
ধর্ম সন্ধে অভেদ লাভ করিলেও অন্যান্য সম্বন্ধে ভেদ থাকিয়াই যায় । 
' সমৃতরাং তাদাত্যে অভেদ এবং ভেদ দুইই থাকে, কিন্তু একত্বে ভেদ 
থাকেনা। : 


ধুত। 


খ্রীগ্রীয়াধব পাগ লা অব 


অবধুত ভ্রীমাধব গাগন্নার জন্ম কুণ্ডলি । 


মেষরাশি, ভরণী নক্ষত্র, বুষ লগ্ন, নরগণ, বিপ্রবর্ণ। 
বাং ১৩০৭ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, শুক্লা ত্রয়োদশী (4th December 


1900) দিব৷ উনপঞ্চাশৎ পলাধিকং চতুবিবংশতি দণ্ড সময়ে (৪৯ পলাধিকং 


২৪ দণ্ড দিবা )। 


জান্মস্থান_ ঢাক! জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বিদগাও গ্রাম (মাধব 
পাগলার মাতুলালয় ) অধুন! পুর্বব পাকিস্থান । 


(৯) 

শ্রীমদ্‌ ভারতী তীর্থ বিদ্ধারণ্য মুণীশ্বর বিরচিত বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ 
বলেন-_( পৃঃ ১০৯--১১১, তর্কভূষণ ) 

ন চ একত্বং এব তাদাত্্যং ইতি বাচ্যম্। ভেদাভেদ সহনং অন্যোন্তা 
ভাব বিরোধি তাদাত্্যং ভেদ বিরোধি একত্বং ইতি তয়ো? বিবিক্তত্বাৎ। 
অর্থাৎ যদি বল একত্ব ও তাদাস্থ্য একই বস্তু তাহাও ঠিক নহে, কারণ 
তাদাত্ম্য বলিলে যাহা বুঝায় তাহা ভেদ এবং অভেদ উভয়কেই সহন 
করে। অথচ তাহা অন্যোন্া ভাবের অর্থাৎ আত্যন্তিক ভেদের 
বিরোধী আর একত্ব বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সর্ববপ্রকীরে ভেদের 
বিরোধী, এইহেতু তাদাত্য ও একত্ব একই বস্তু হইতে পারে না। 
“এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় ৬প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয়ের মন্তব্য :_ 


তাদ্বাত্ন্য শব্দের অর্থ-_তাদাত্য ও একত্ব এই দুইটি শব্দ কোন্‌ 
কোন্‌ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহ! বুঝিতে হইবে, তাদাত্ম্য 
শব্দের অর্থ ভেদাভেদ। অর্থাৎ যদি কোন বস্তুতে ভেদ ও 
‘ অভেদ উভয় বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে এই পরস্পর মিলিত 
ভেদও অভেদই তাদাত্য শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। 


একটি উদ্দাহরণ দেখিলেই ইহা স্পন্ট বুঝিতে পারা যাইবে। 
'যেমন নীল পদ্ম, এইখানে পদ্মের ও নীলগুণের তাদাত্যু অর্থাৎ 
'ভেদাভেদই বিদ্বমান আছে বলিয়া আমরা পদ্মের সহিত বিশেষ্য বিশেষণ 
ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। যেখানে অত্যন্ত অভেদ আছে সেখানেও 
নীলোৎপলের ন্যায় বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে নির্দেশ হয়ন]। 


লোকে “ঘট ঘট”ই এই প্রকার ব্যবহার দেখা যায়না । ঘটেতে 
ঘটেতে আত্যন্তিক অভেদ থাকা নিবন্ধনই এরূপ ব্যবহার হয় না। 


) 


(১59 

এই তাদাত্ম্য সম্বন্ধে প্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন_ 
ভক্তে কৃপা করেন প্রভূ এ তিন স্বরূপে 
সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবির্ভাব রূপে ॥ 
সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নিবিবশেষ । 
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ ॥ 
«প্রত্যুন্গ ব্রহ্মচারী” তার আগে নাম ছিল। 
নৃসিংহানন্দ” নাম প্রভু পাছেতে রাখিল ॥ 
তাহাতে হইল চৈতন্তের আবির্ভীব। 
অলৌকিক এঁছে প্রভুর অনেক স্বভাব | 

আদি লীলা৷ নশয পরিচ্ছেদ। 


নকুল ব্রহ্মচারীর গুরু-তাদাত্যের ঘটনাটি এই; 

নকুল ত্রহ্মচারীর দেহে একবার শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছিল 
তখন ব্রহ্মচারী নিজের পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; তাঁহার দেহও 
শ্রীগৌরাঙ্গের দেহের ন্যায় গৌরবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তীহার মুখে তখন 
গৌর স্ুন্দরই কথা বলিয়াছিলেন, তখন তাহাতে প্রভুর শক্তি প্রকটিত 
হইয়াছিল। ইহার বিশেষ বিবরণ অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 


অব্য | 


অনাদি চৈতন্য ব্রহ্মচারী 
(9. Sen, M. A., Cal.) 


(১৮৮) - 
অচিন্ত্য বা চিত্বস্তর লক্ষণ.কি ? 


মন্তব্য £_ 

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে চিৎ দর্শনের বা দিব্য দর্শনের কথা প্রীপাদ 
মাধব পাগলার শ্রীমুখ হইতে ব্যক্ত হইয়াছে। উ্ত গ্রন্থের কয়েকজন 
সরল ও স্থুধী পাঠক এই চিৎ দর্শন সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং 
আমাকেও নানাবিধ প্রশ্ন করেন। সেই সকল স্থুধী ও আগ্রহশীল: 
পাঠকবর্গের অবগতির জন্য ‘চিৎদর্শন’ শব্দটির ব্যাখ্যা! এবং তার সত্যতা! 
প্রমানের জন্য শাস্ত্র সিদ্ধান্ত এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের 
মতবাদ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত কর! হইল। টি 

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ 
প্রকৃতিভ্যঃ পরং বচ্চ তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণম ॥ 
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ১৷১৭৷১০ ; মহাভারত, ভীত্মপর্বক 
৫1১২ ॥ 

অন্বয় £যে (যে সমস্ত) ভাবাঃ (ভাব-পদার্থ) অচিন্ত্যাঃ : 
(অচিন্ত্য ) খলু তান (সে জমস্তকে-সে সমস্ত অচিন্ত্য ভাব বা 
পদার্থকে ) তর্কেন (তর্কৰারা)ন যোজয়েৎ (যোজনা করিবেন! )। 
যৎ চ (যাহা ) প্রক্কৃতিভ্যঃ ( প্রকৃতির-প্রকৃতির বিকার সমুহের ) পরং 
( অতীত) তৎ (তাহা ) অচিন্ত্স্ত (অচিন্ত্যের ) লক্ষণম্‌ (লক্ষণ ) ॥ 

অনুবাদ £__যে সকল ভ।ব বা পদার্থ অচিন্ত্য, তর্কদ্বারা সে সমস্তের 
যোজনা করিবেনা ( অর্থাৎ সে সমস্তকে তর্কের বিষরীভূত করিবেন! ) 
যাহা প্রকৃতির বিকার সমুহের অতীত ( অর্থাৎ যাহা! অপ্রাকৃত ) তাহাই 
অচিন্ত্য ॥ 


(১২) 
অীগ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন £_ 
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোঁচর। 
বেদ শাস্ত্রে ইহা কহে নিরন্তর ॥ 
অর্থাৎ যে সব ভাব বা বস্তু অচিন্ত্য ( চিগ্নর ) তাহ প্রকৃতি! জাত 
তর্ক যুক্তি দ্বারা বুঝিতে পারা যায়না । কারণ চিন্ময় বস্তু অনুভবাতুক, 
€সজন্য কেবল মাত্র সাধন! লব্ধ উপলদ্ধি বা অনুভূতির দ্বারা অপ্রাকৃত 
(চিন্ময়) বুঝিতে বা দেখিতে পারা যায়। সে জন্য শান্তর এবং 
'আপ্তবাক্য- যাহা ‘হইতে চিন্ময় রাজ্যের ঘটনাবলির বিষয় আমরা 
শুনিতে বা জানিতে পাই তাহা! শরদ্ধাপূর্ববক বিশ্বাস করিয়া লওয়াই শ্রেরঃ 
লাভের এক মাত্র উপায়। সেই কারনেই এইসব বস্তুকে তর্কযুক্তির 
দ্বারা বুঝিতে চেষ্টাকরা শান্্রমতে নিষিদ্ধ। 
কশ্চিদ্ধীরঃপ্রত্যগাত্বীন মৈক্ষ- 
দাৰৃত্ত চক্ষুরম্বৃতত্বমিচ্ছন 
কঠোপনিষৎ ২1১।২ 
অন্বয় £__কঃ চিৎ (কোনও) ধীরঃ (বিবেকী) আবৃত্ত চক্ষুঃ 
র্‌ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে নিকৃত করিয়া ) অমৃতত্বং (অমরত্ব 
নিত্য স্বরূপত্ব ) ইচ্ছন (অভিলাষ করিয়া) প্রত্যগ আত্মানম্‌ (স্ব 
স্বরূপকে ) এক্ষৎ ( পশ্যতি সাক্ষাৎ দর্শন করেন )॥ 
অনুবাদ £__কোনও বিবেকী অমুতত্বের অভিলাষী হইয়া ইন্দ্রির 
সংযম পুর্ববক প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন ॥ 
: অর্থাৎ যে সকল মুক্তিকামী পুরুষ বিবেকী ও সংযমী প্রত্যাগাত্মাকে 
দর্শন করেন, তাহারা প্রত্যাগাতাকে দর্শন করিয়া (চিৎ স্বরূপে স্থিত 
হুইয়! ) মুক্ত পুরুষ বলিয়া জগতে প্রশংসিত হন। সুতরাং চিৎ দর্শন 


(১৩১ 


বস্তুটি মিথ্যা বা কাল্পনিক নহে। উপরোক্ত শ্লোক হইতে ইহাই 
- প্রমাণিত হইল। 


পাশ্চাত্য দেশের অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিরা আত্মোপলন্ধি করার শক্তি 
বিশেষকে “ধ্যান” বলেন। এই ধ্যানেতে চিন্তা, প্রেম ও ইচ্ছা এক 
হইয়া যায় এবং এই শক্তি বিশেষই সাধককে আত্ম দর্শন করাইয়া পুর্ণ 
আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করে। 


Mystie দের মতে মানুষ তখনই পূর্ণতা লাভ করেন যখন তিনি 
একমাত্র ভগবৎ প্রেমের দ্বার। চালিত হন। পূর্ণের সহিত অন্তরঙ্গ 
ও অবিচ্ছিন্ন প্রেম সর্ববদেশের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির ( সাধকের ). 
চিত্তে সমাদূত। ৃ 

The true mystic is the person in whom intuitions. 
of Reality transcend the mezrcly artistic and 
Visionary stage and are exalted to the point of 
genius, in whom the transeandental consciousness. 
can dominate the normal consciousness 2,100. who has 
definitely surrendered himself to the embrace of 
Reality. 

প্রকৃতির অতীত এই অনুভূতিকে পাশ্চাত্য জগতে Mystic 
experience বলে, Recajac Fondements de la 00214 
naissance Mystique P. 176. A. ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
Temporary union with that spiritual fount closed to all 
reactions from the world of sense where. with-out 
witnesscs of any kind God and our freedom meet. 


০ 


(১৪) 
(Translation by EVELYN under Hill) 

ধ্যানদ্ারা দৃষ্টি অন্তন্মুখীন হওয়ার অভ্যাসের পরিণতি স্বরূপে 
সাধকের একপ্রকার অনুভূতি লাভ হয় এবং সত্যের সাক্ষাৎ দর্শন হয়। 
সাধারণ মানুষের ইহা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পাশ্চাত্য Mystic 
সমাজের শীর্ষ স্থানীয় 3. 1. ['০৮e59র এই দৃষ্টি বা অনুভূতি লাভ 
হওয়ার পর আনন্দ উদ্বেল হইয়া উঠে। সাধারণ লোকে ইহাকে 
মুচ্ছণর সমপর্ধ্যার়ে গণ্য করিতে পারে। কিন্তু চিদ্ৃ্টি সম্পন 
স্বধীগণ ইহাকেই পরম লাভ জ্ঞান করেন। 

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে আমর! চিদ্দর্শনের কথা পাই। পাশ্চাত্য 
জগতে 1[56101570. সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলিয়াছে ও চলিতেছে । 
Rudolf otto Mysticism East and West (Sankar and 
Ekhart) এবং The Idea of the Holy; Margaret 
Smith এর Studies in early Mysticism in the near 
and Middle East, প্রভৃতি বহ এন্ছে দ্বিব্য চক্ষু দিব্য দর্শনের 
কথা আছে । 

পৌরানিক গ্রন্থ সমূহ ও আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সমূহ 
পাঠ করিয়া আজগুবি বা কাল্পনিক গল্প বলিয়াই মনে হইত। কিন্তু 
শ্রীপাদ্ব মাধব পাগলার জীবনের অলৌকিক ঘটনা সমূহ প্রত্যক্ষ 
করিয়া সে সন্দেহ দুর হয়! তাহার পর পুনরায় এ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ 
করিতে আরম্ত করি। এক সঙ্গে শ্রীপাদ মাধব পাগলার জীবন দর্শন 
এবং M5০50 সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া নিজকে 
লাভবান মনে করিতেছি । 

Evelyn under Hill এর Mysticism এ Study in. ডি 


, nature and development of man’s spiritual cons- 


(১৫) 


92010977989 গ্রন্থ বহু বহু বতসরপূর্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বাদশ 
সংস্করণও বাহির হইরাছে। ইহাতে দিব্য দৃষ্টি সম্বন্ধে মতের কোন 
পরিবর্তন না হইলেও অন্যান্য বিষয়ে নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় মনে 
হয় ইহা একখানা নুতন গ্রন্থ । যাহার দরুণ লোকে এখন এই দ্বিব্য 
দৃষ্টির মতবাদ পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত বলিয়া মানিয়া লইতেছে। এখন 

পাদ মাধব পাগলার চিৎ দর্শনের কথা সাধক ও বিদ্ৎ সমাজের 
অনেকেই বিজ্ঞান সম্মত বলিরা স্বীকার করিতেছেন এবং ভীহার বাণীতে 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। 

উপসংহারে পাঠকবর্গের প্রতি আমার প্রার্থনা এই যে, অলৌকিক 
মহাপুরুষদের জীবনীতে অনেক প্রকার অলৌকিক ব্যাপার ঘটিতে দেখা 
যার এবং শুনিতে পাওয়া বায়। সাধারণ লোক এই সকল ঘটনাকে 
মিথ্যা বা কাল্পনিক বলিরাই উড়াইয়া দেন। এই গ্রন্থের পাঠক বর্গের 
প্রতি নিবেদন এই যে, উপরোক্ত দৃষ্টান্ত বা যুক্তি সমূহের তাৎপর্য্যার্থ 
মনে রাখিয়া এই গ্রন্থের বণিত অলৌকিক ঘটনাবলী পাঠ করিলে ইহা যে 
মিথ্যা বা কাল্পনিক নহে তাহা অনায়াসে বুঝিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবেন 
বলিয়া মনে করি। পাঠকবর্গ যদি আমার এই নিবেদন পাঠ করিয়া 
কিছু মাত্র উপকৃত হন তবে আমার এই সামান্ত শ্রম সার্থক মনে 
করিব ॥ 

অনাদি চৈতন্য ব্রহ্মচারী । 
S. Sen x. A. (Cal) 


ও গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্‌ 


ইষ্ট তত্ব সাধন 


মঙগলাচরণ 
ভভগবান উবাচ 
ন সাধয়তি মা যোগো ন সাগ্থযং ধৰ্ম্ম উদ্ধাব। 
ন স্বাধ্যায়স্তপত্ভ্যাগে! যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা। 
(ভাঃ ১১৷১৪৷২০ ) 
( মৎ সাধনাৰ্থং প্রযুক্তোহপি যোগাদিস্তথা মাং 
ন সাধয়তি বরায়োন্মখং করোতি। যথা উজ্জিতা 
ভক্তিঃ সাধনাত্বিকা । শ্রীজীব।) 
হে উদ্ধব! মদ্বিষয়ক দৃঢ়া ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে 
- যোগ, সাংখ্য, ধৰ্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপন্তা এবং সন্যাসও সেইরূপ 
পারেনা । 
উড্জিতা ভক্তি_ জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত বিশুদ্ধ ও দৃঢ়া ভক্তি : 
আমাকে যেরূপ বশীভূত করে যোগ-__অফীঙ্গ যোগ, সাংখ্যযোগ, ধন্দ_- 
স্বধৰ্ম্ম, বণশ্রম ধৰ্ম্ম, কৰ্ম্মযোগ | 
স্বাধ্যায় বেদাধ্যয়ান, ত্যাগঃ_ সংসার ত্যাগ, সন্যাস ইত্যাদি আমাকে 
তেমন বশীভূত করিতে পারে না। যোগ কর্ম্মাদি অন্যান্য সাধন মার্গ 
অপেক্ষা ভক্তিমাগঁই শ্রেষ্ঠ ; কারণ একমাত্র ভক্তিই শ্রীরুঞ্ণকে 
সম্যক রূপে সাধকের বশীভূত করিতে সমর্থ; যোগ কর্ম্মাদি 


(১৭) 
সম্যক বশীকরণে সমর্থ নহে, অতএব ভক্তির সাধনই যে শ্রেষ্ঠ সাধন 
তাহাই এখানে প্রমাণিত হইল । 
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রহ? আদ্রতা! প্রিরঃসতাম। 
ভক্তিঃপুণাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ 
( ভাঁঃ ১১৷১৪৷২১ ) 

অন্বয় :_-সতাং ( সাধুদিগের ) আত্ম। (আত্মা) প্রিয় (ও প্রিয়) 
অহং (আমি শ্ৰীকৃষ্ণ ) শরদ্ধয়৷। (শ্রদ্ধার সহিত-শরদ্ধাপুবিবক। ) একয়! 
(একমাত্র ) ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) গ্রাহ্য (বশীভূত হই ) ; মন্নিষ্ঠা 
(আমাতে নিষ্ঠাপ্ৰাপ্তা ) ভক্তিঃ (ভক্তি) শ্বপাকান (কুক্ুরভোজীদিগকে ) 
অপি (ও) সন্ভবাৎ (তাহাদের জাতি দোষ হইতে ( পুনাতি ) পবিত্র 
করে )। 

অনুবাদ- শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন- সাধুদ্িগের আত্মা ও প্রিয় 
আমি কেবল মাত্র শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত! ভক্তির দ্বারাই বশীভূত হুই। 
আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত। ভক্তি কুকুর ভোজী নীচ ব্যক্তিদিগকেও জাতি 
দোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান ভক্ত নীচজাতি 
কুলোদ্ভৰ হইলেও মহতের প্রাপ্য পুজা এবং সমাদর পাইয়া থাকেন, 
এমন কি অনেকে পরম পবিত্র জ্ঞানে সেই ভক্তের দেহকে শ্রদ্ধাপুর্ববক 
সেবা করেন এবং কেহ কেহ নিজেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে সেই 
ভক্তের স্পর্শও কামনা করিয়া থাকেন। উক্ত শ্লোকের ( পুনাতি ) 
শব্দের ইহাই ইঙ্গিত। 


মা’ ২ (৫--৬৮)*৪ 


(১৮) 
ওঁ গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্‌। 
ইট তত্ত্ব সাধন 

সাঁধবেোঁ হৃদয়ং মন্ং সাঁধুনাৎ হৃদয়ংভূহম্‌ 

মদযহে ন জাঁনন্তি নান্তং তেভ্যো মনাগপি ॥ (ভাঃ ৯৷৪৷৬৮) 

[ সাধুরাই আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুদের হৃদয়। আসমা 
ভিন্ন তাহার। কিছুই জানেনা, আমিও তাহাদের ভিন্ন কিছুই জানিনা ] 
অর্থাৎ সাধুদের সহিত ভগবানের সর্বদাই আপনা-আপনি বা 
মদীয়তাময় ভাব | 

“ইষ্ট দর্শন” ' 

একদিন মাধৰ পাগল! পাতালেশ্বরের বাড়ীতে তাহার নিজের 
ঘরে একাকী বসিয়া আছেন, “গুরু আবেশিত হুইয়া” কেবলই 
ভাবিতেছেন £__-“ভ্রীত্রীঠাকুর আমাকে নাম জপ করিতে বলিয়াছেন 
এবং নামের গোড়া ধরিতে বলিয়াছেন। আমিও" বথাপাধ্য নাম জপ 
করিতেছি এবং অখণ্ড ধ্যানে শ্রীপ্রীঠাকুরকে ধরিয়া! রাখিয়াছি। কিন্তু 
কে আমার ইট? তাহাত আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ 
আমার ইষ্ট বে কে সেবিষয়ে ঠাকুর ত কিছুই বলেন নাই। তবে 
ভ্রীনন্দের নন্দন গ্রীকবষ্ণের প্রতি যে আমার স্বাভাবিক একটা| বিশেষ 
আকর্ষণ আছে সে কথাত আমি নিজেই মনে মনে জানি। কিন্তু 
তিনিত দ্বাপরে লীলা করিরা! চলিয়া গিয়াছেন, তিনি এখনও যে 
আমাকে দেখ! দিতে পারেন, তাহার প্রমাণ কি? এবং 
তাঁহার দেখ! পাওয়া যাইরে কি করিয়া । তিনি যদি স্বেচ্ছায় 
আমাকে দেখা না দেন, তবে কিরূপে আমি তাহার দর্শন 


(১৯) 

পাইব এবং তিনি যে সত্য সত্যই বিরাজমান, তাঁহার দর্শন 
ব্যতিরেকে কি করিয়া এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি?” 

মনে মনে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যাধব পাগলার শরীরটা 
অবশ হইয়া আসিল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সংজ্ঞাহীন 
ব্যক্তির ম্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়৷ পড়িয়া রহিলেন। এই অবস্থায় 
তাঁহার এক অলৌকিক দ্বিব্য দর্শন হইল । 

বিপুল পুলকে তিনি দেখিতে পাইলেন £-_আীতীঠাকুর তাঁহার 
বাম হস্ত দ্বারা দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীত্রীমাধবের দক্ষিণ হস্ত ধারণ 
করিয়! মাধব পাগলার ঘরে প্রবেশ করিলেন । 

কি অপরূপ কান্তি শ্রীশ্রীমীধবের ৷ তাহার দেহটি নানা রত্বা- 
লঙ্কারে ভূষিত, গায়ের রং উদ্ভল শ্যাম বর্ণ, পায়ে মৃদু মৃদু ধ্বনি-ধন্য . 
সোনার নূপুর, বাঁশিটি বাম হাতে উঁচু করিয়া! ধরা, পরিধানে পীত 
বসন, আর কাপড় পরার ঢং নয়ন শোভন বিচিত্র ধরণের, কৌচা 
. দেওয়া নহে, কানে মকর কুণ্ডল, মাথায় শিখিপুচ্ছ, চোখের চাহনি 
অপূর্ব যেন পাঁচ বছরের স্থকুমার বালকের স্নিগ্ধ মধুর হাসি ঝরিয়! 
পড়িতেছে। চলার ভঙ্গিতে একটু অভিমানের ভাব. প্রকাশ 
পাইতেছে। জীপ্রীঠাকুরের বিশেষ অনুরোধেই যেন তিনি দর্শন 
দিতে আসিয়াছেন। 

মাধব পাগল! অচৈতন্য আবেশে চক্ষু মুদিয়! এই আশ্চর্য্য অপরূপ 
দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। শরীর অগাড়, নড়িবার ক্ষমতা নাই। 
করুণ দৃষ্টিতে অসহায়ের মত তাকাইয়া রহিলেন মাত্র। চক্ষু 
হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। ইহা এক বিচিত্র ভাবের 
সন্মিলন, ভাষার ইহ! ব্যক্ত কর! সম্ভব নয়। 


(২০) 

শ্রীত্রীমাধব ও ্রীত্রীঠাকুর মাধব পাগলার শায়িত দেহের দিকে 
তাকাইয়৷ একটু হাসিলেন মাত্র, এবং অদুরে যে স্থানে শ্রী-্রীঠাকুরের 
আসন (ফটো) রহিয়াছে, শ্রীপ্রীঠাকুর সেই ছবি বা ফটোতে 
মিলাইয়! গেলেন। শ্রীস্রীমাধবও মাধব পাগলার দিকে হাঁসি মিশ্রিত 
করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরে এও ঠাকুরের ছবিতে মিশিয়া 
গেলেন। 

ইহার পরে মাধব পাগলার বাহ্জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। চিত্ত 
অপূর্বব আনন্দ রসে ভরপুর হইয়া উঠিল। 

তিনি উঠিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন “্রীপ্রী ঠাকুরের কৃপাতেই 
আজ মাধবের দর্শন পাইলাম”। বুঝিলাম মাধবকে পাইবার যোগ্যতা 
আমার নাই। তবে শ্রীত্রীঠাকুরের অনুরোধেই শ্রীশ্রীমাধবের আমার 
প্রতি এই অনুকম্পা | 

এই ভাবিয়! শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া গেল, এবং 
স্থির বিশ্বাস হইল-_“মাধব সত্য সত্যই যে আছেন তাহার প্রমাণত, 
পাইলাম এখন হইতে মাধবকে সর্বদাই চোখে চোখে 
রাখিব ৷” 

কয়েকদিন পরে দাদা (শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ 
বন্দোপাধ্যায়) জানিতে পারিলেন যে “মাধব পাগলা তাহার মন্ত্র 
সিদ্ধির ফলে ( চিত্দর্শণের ) শ্রীশ্রীগুরু কৃপায় ইস্ট দর্শন করিয়াছে। 
তাহার বর্তমান অবস্থা পাগলামি বা বায়ুর প্রকোপে নহে। ইষ্ট: 
দর্শনের ফলে তাহার ভিতরে এবং বাহিরে এক অভূতপুর্বৰ পরিবর্তন 
দেখা যাইতেছে । 

ইহার কিছুদিন পরে দাদ] একদিন উপদেশ দেওয়ার সময় মাধব 


(২১) 


পাগলাকে হঠাৎ পরিহাস করিয়া বলিলেন, “গোপাল ভাই তোমার 
মাধব যদি হঠাৎ আমার সামনে আসিয়া উপস্থিত হন, হয়ত আমি 
' ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিব।” দাদার এই পরিহাস শুনিয়া মাধব 
পাগলা বিম্মিত ও চমকিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন £__ 


আমার উপাস্য ইঞ্টের নাম যে মাধব তাহা দাদ! কি করিয়া 
জানিলেন? এবং আমি তাহাকে মাধব বলিয়া ডাকি একথা কোন 
দিনও তো৷ দাদাকে বলি নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে একটু 
অপ্রতিভ হইয়া মাধব পাগলা ভাবাঁবেগে কাঁদে! কীদে। হইয়। দাদাকে 
বলিলেন ৃ 

“না দাদা, আমার মাধৰকে দেখিয়া ভয় পাইবার কোন কারণ 
নাই, বরং আপনিও আদর করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়াই লইবেন। 
কারণ তাহাকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। উক্ত বিষয়টা 
প্রীত্রীরামঠাকুর ও মাধব পাগল! গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। 

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বের দেবনাথপুরায় ( কাশী বাঙ্গালী টোল1) 
বিখ্যাত নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ ৬কৃষ্চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত শব-শিবার 
মন্দিরে (কালী মন্দিরে) পঞ্চযুণ্তীর আপনে বসিয়া ছুই রাত্রি 
সাধনের পর মাধব পাগলার মন্ত্র-মিদ্ধি হয়-_ইহার অর্থ নামময় 
হওয়া ব চিন্ময় নাম দর্ণন। 

তিনি, এই অবস্থা! প্রাপ্তি হইতে কিছুদিন পর্য্যন্ত, অনুভব 
করিতে লাগিলেন__মাকাশ, বাতাস, স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর সর্ববত্র 
হইতে শ্রীপ্রীনাম ধ্বনিত হইতেছে। যেন শত শত লোক খোল 
করতাল সহযোগে অবিরত নাম গান করিতেছে-_তিনি শুনিতেছেন। 


(২২9 


এমন কি তাহার নিজের শরীরের প্রতি লৌমকুপ হইতে এবং প্রত্যেক 
বস্তুতে শ্রীগ্রীনামের স্ফ্রণ হইতেছে। এই অবস্থা প্রায় একমাস 
কাল স্থায়ী ছিল। এই অবস্থা হইতেই মাধব পাগলার ভাব সমাধির 
সূত্রপাত হয়। 


ইষ্ট দর্শন 
ব্রহ্ম সংহিতারাম্‌ (৫1১) 


ঈশ্বর? পরমঃ কৃষঃ সচ্চিদ্বানন্দ বিগ্রহঃ । 

অনাঁদ্বিরাদি গোঁবিন্দঃ সর্ধকীরণ কারণম ॥ 
গরীত্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন। 

অদ্য় জ্ঞান তত্ব বন্ত কষের স্বরূপ । 

ব্ৰহ্ম, আত্মা, ভগবান্-ভিন তার রূপ ॥ 
অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ তিনটি । 
(১) সৎ স্বরূপে ব্রঙ্গ (২) চিৎ স্বরূপে আত্মা (৩) আনন্দ 

স্বরূপে ভগবান্‌। 

* স্বৃতরাং ভক্ত যেহেতু ভগবানের সহিত ভাদ্বাড্যু প্রাপ্ত এবং 
তাহার প্রিরজন সেই হেতু ভগবান তীহার ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে 
অথবা প্রয়োজন বোধে তাহার এই তিন রূপেই ভক্তকে দর্শন দিয়া কৃপ! 
করিয়৷ থাকেন। 

এই গ্রন্থে অবধূত শ্রীত্রীমাধৰ পাগলার তিনটি বিশেষ দর্শন এর কথা 
বণিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের মনে যাহাতে এই দর্শন সম্বন্ধে কোন 
প্রকার অবিশ্বাস বা সন্দেহ উদয় না হয় সেইজন্য উপরোক্ত শাস্ত্র সিদ্ধান্ত 
দেওয়া হইল। 


(২৩) 


১। শ্রীপ্রীমাধব পাগলার প্রথম দর্শনটির কথা ইষ্ট দর্শমে বণিত 
হইয়াছে। ইহাই হইল তাহার ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের জানন্দ স্বরূপের 
দর্শন লাভ। 

২। মাধব পাগলা কি করিয়া অবধৃত হইলেন এই উপাখ্যানে 
শ্রীকৃষ্ণের চিৎ স্বরূপের আত্মার (চিন্ময় গুরুর ) দর্শন লাভ । 

৩। ব্রঙ্গবিদ্‌ সন্যাসীর কৃপালাভ এই উপাখ্যানে মাধব পাগল! 
ভগবান শ্রীকুঞ্চের সৎ স্বরূপের (ব্রঙ্গরূপের ) দর্শন লাভ। 

আশাকরি পাঠক বর্গ উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্যার্থ হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া এই দর্শন তিনটি বিচার করিলে ইহা যে সত্য ও সম্ভব তাঁহা 
অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন । 


শ্রীপ্রীশ্ামসুন্বরের পায়স খাওয়]। 

কাশীর পাতালেশ্বরে রাজা রামহরি ঠাকুরের একটি ঠাকুরবাড়ী 
আছে। সেই বাড়ীতে শ্রীশ্রীন্ঠামনুন্দর ও গোপাঁদজীর বিগ্রহ 
রহিয়াছে । রাজা রামহরি ঠাকুরের সমসাময়িক মহযি দেবেন্দ্র নাথ 
ঠাকুর ত্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করায় তাহারা হিন্দু ধর্ম্মের মুত্তি উপাসনা হইতে 
বিরত হইলেন। কিন্তু রামহরি ঠাকুর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অন্ত ভুক্ত না হইয়া 
মুত্তি পুজাদি হিন্দু ধর্মানুশাসন মানিরা চলিতেন। 

রামহরি ঠাকুর_ ইহারা বন্দোপাধ্যায়, শাণ্ডিল্য গোত্র । লোকে 
ঠাকুর বলির ডাকিত। 

পাঁতালেশ্বরে রামহরি ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ী্রী্ামনুন্দর বিগ্রহের 
অবস্থান, বাড়ীর তিন তলার উপর এবং তিন তলাতেই বাড়ীর মালিক 
পরিজন সহ বাস করেন। 


(২৪) 


মাধব পাগলা ও তাহার মা এই বাড়ীর ঢুতালার ভাড়াটিয়া । মাধব 
পাঁগলার আথিক অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় । ছুই চারিটি ছেলে 
পড়াইয়া বাহ! পাইতেন তাহাতে মাতা পুত্রের কৌন রকমে দিন অতিবাহিত 
হইত। কফে-ক্ষোভে-ছুঃখে বুভুক্ষু অবস্থার মধ্যে থাকিরাও মাধব 
পাগলা এই বাড়ীতে একটি দ্বিব্য রূপের দর্শন লাভ করেন। 


একদিন বিশেষ কোন কারণে সন্ধ্যার *শ্রীন্তামহুন্দরের” শয়ন 
দেওয়ার লোকের অভাব বশতঃ বাড়ীর কত্রী মাধব পাগলার দ্বারা শয়ন 
দেওয়ার জন্য তার মাকে অনুরোধ করেন। মাও পুত্রকে আদেশ 
করিলেন। আদিষ্ট হইয়া মাধব পাগল! মাকে বলিলেন “মা, আমিত 
শয়ন মন্ত্র জানিনা” । মা বলিলেন ইুমন্ত্র জপ করিরাই শয়ন দিয়ে 
দিস্‌।” 


মাধব পাগলা মায়ের আদেশে শ্যাম সুন্দরের মন্দিরে ঢুকিয়া 
ভোগ নিবেদন করিয়া শয়ন দেওয়ার সময় যেই গোঁপাঁলজীকে তুলিতে 
যাইবেন হঠাৎ চমকাইয়া সরিয়া দাড়াইলেন। গোপালজীকে পাথরের 
মুত্তি মনে করিয়া তুলিতে ছিলেন কিন্তু হাতের স্পর্শ মাত্র অনুভব 
করিলেন “যেন জীবন্ত মানব শি৮। এইরূপ দুইবার অনুভব হওয়ায় 
তিনি একটু শঙ্কিত ও আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলেন। পরে তৃতীয় বারে আর 
কোন অনুভব না হওয়ায় শয়ন দিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন এবং 
বাড়ীর মালিককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে এই বিগ্রহ একজন 
নিদ্ধ সাধকের দ্বার প্রতিঠিত। এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন 
মুন্সীঘাটে স্নান শেষ করিয়া মাধব পাগল! সিঁড়ি বাহিয়া উপরে 
উঠিতেছেন সেই সঙ্গে একটি কালোপানা ছেলেও তাঁহার পিছনে 
পিছনে উঠিতেছে আর বলিতেছে “দেখ এরা আমায় পায়স দেয় না ।৮ 


(২৫) 


মাধব পাগলা বলিলেন “এর! যদি না দের তবে আমি কি করবো ?” 
বালক বেশী ষ্যামযুন্দর মাধব পাগলার পিছনে পিছনে চলিতে 
চিলিতে বলিতেছেন “দেখ এরা আমায় পায়স দিলে না!” 


ভাঁব সমাধি অবস্থাপ্রাপ্ত মাধব পাগলা তখন পিছনে যে বালক 
বেশী শ্যামন্ুন্দর চলিতেছেন এবং তাহার পারের নুপুরের ধ্বনি হইতেছে 
ইহা বেশ বুঝিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না বরং স্বাভাবিক ভাবে 
ইনিও বালকের কথার উত্তরে বারংবার বলিতেছেন-_“দেখ ওর! যদি 
পায়স না দেয় তবে আমি কি করবো?” মুন্দীঘাট হইতে পাতালেশবর 
পর্য্যন্ত পথে বালকবেশী শ্যামনুন্দরের সহিত মাধব পাগলা এইরূপ কথ! 
বলিতে বলিতে বাড়ীর দরজার পৌছিলে বালক অদৃশ্য হইল । 

মাধব পাগলা বাড়ীতে পৌঁছিয়া তাহার মা ও বাড়ীর কত্রীকে পথের 
সমূহ ঘটনাটি বলিলেন। এবং শ্যামস্থন্দরকে পার়স ভোগ দিবার 
জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন । 

উল্লেখযোগ্য যে শ্ঠামন্থুন্দরকে পায়স ভোগ দেওয়ার জন্য ইতি পূর্বেবই 
বাড়ীর মালিক কলিকাতা হইতে খেজুর গুড় আনাইয়াছিলেন তাহা! 
বাক্সে রহিয়াছে কাহারো! মনে নাই সুতরাং ভূল ক্রমে এ পর্য্যন্ত পায়স 
ভোগ দেওর] হয় নাই। শ্যামস্ুন্দর নিজেই মাধব পাগলার দ্বার! 
সেবায়েতের অন্তরে সেই পূর্বব সম্বল্পিত পায়স ভোগ দেওয়ার ইচ্ছ। 
"মৃতিপটে জাগাইয়া দিলেন। তৎপর দিন পায়স ভোগ দেওয়া হইল 
এবং মাধব পাগল! প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন । 

এই ঘটনার বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায় ভাব সমাধি 
অবস্থায় দারিদ্র্য পীড়িত মাধব পাগলাকে পায়স খাওয়াইবার জন্যই 
শ্রীত্রীমাধবের এই বিচিত্র লীলা। 


(২৬ ) 


শ্রীশ্রীঠাকুরের কপার মাধব পাগলার আঙ্গুর খাওয়!। 


ভাঁৰ সমাধি অবস্থার মাধব পাগল! খুবই আর্থিক অনটনে দিন 
কাটাইতেছেন, এমন সময় একদিন আঙ্গুর খাইবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে 
পাইয়| বসিল। সেই সময় মাধব পাগলার হাতে পয়সা প্রায়ই থাকিত না। 
এইদিন মাধব পাগলা দেখিলেন যে তীহার নিকট মাত্র ৪ (চার)টি পয়সা 
আছে । মাধব.পাগলা সকাল বেলা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ফলের 
দোকানে যাইয়া আঙ্গুর কিনিঝার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । সেই সময়ে 
বেনারসে আঙ্গুর দুস্রাপ্য এবং আঙ্গুরের দাম অত্যধিক । চারটি পয়স। 
হাতে নিয়! মাধব পাগলা চার পয়সার আঙ্গুর চাহিলে ফলের দৌকানদারের! 
অনেকেই তাহাকে পাগল মনে করিল এবং কেহ কেহ ২1১টি পচা বা দাগ- 
ধর! আঙ্গুর দিতে রাজি হইল |. মাধব পাগলার পচা বা দাগধরা আব্দুর 
পছন্দ হইল না । ইহার ফলে মাধব পাগলা দশাশ্বমেধ বাজার হইতে 
আরন্ত করিয়া রাস্তার ফুটপাথের ফলের দোকান এবং চক বাজারের প্রায় 
সব ফলের দোকানই সুরিয়৷ দেখিলেন কিন্তু কোথাও চার পয়সার আঙ্গুর 
পাওয়া গেলনা । এই ভাবে সারাদিন ঘুরিয়| সন্ধ্যা ৮টা পর্য্যন্ত আঙ্গুর 
কিনিবার চেষ্টা করিলেন, আঙ্গুর না পাওয়ায় প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, 
হতাশা ও নৈরাশ্যে তাহার শ্রীপ্রীঠাকুরের উপর এক প্রবল অভিমান 
জাগিরা উঠিল। তিনি মনে মনে ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন-_ঠাকুর, 
আমি গরিব এবং অসহায় এই জন্যই আজ আমার ভাগ্যে আঙ্গুর জুটিলনা । 
নিজের ভাগ্য-কেও ধিক্কার দিতে লাগিলেন, এমন কি ক্রোধভরে ঠাকুর ও 
ইঞ্টের প্রতি ২৷১টী কটুক্তিও প্রয়োগ করিয়া ফেলিলেন। এইভাবে 
রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় খঘুরিয়া কাটাইলেন, রাত্রি আন্দাজ 
প্রায় ১১টার সময় তিনি বাড়ী ফিরিলেন। মাধব পাঁগলার মা তাহাকে 


(২৭) 


দেখিয়া বলিলেন ‘খোক| শীঘ্র হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া ৬সত্যনারায়ণের 
প্রসাদ খাও। আমার একজন পরিচিতা মহিলার বাড়ীতে ৬সত্যনারায়ন 
সেবার নিমন্ত্রন করিয়া গিরাছিল তোমাকে সে কথা বলিতে ভুলিয়া: 
গিয়াছিলাম। তুমি সেখানে যাও নাই দেখিয়া কিছুক্ষণ আগে একজন 
বিধবা স্ত্রীলোক তোমাকে প্রসাদ দিয়! গিরাছে। মাধব পাগলা হাত মুখ 
ধুইয়া আসনে বসিলেন, তাহার মা পাথরের বাটিতে করিয়া একবাটি 
আঙ্গুর (আনুমানিক প্রায় একপোয়া ) তাহার সামনে রাখিলেন } 
মাধব পাগলা একবাটি আঙ্গুর দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন, ভাব গোপন 
করিরা মাকে তাগিদ দিয়া বলিলেন ৬সত্যনারায়ণেরসিন্নি ও অন্যান্য ফল, 
মিষ্টি প্রসাদ কোথায় ? মাধব পাঁগলার মা বলিলেন অন্য কোন প্রসাদ 
দেয় নাই কেবল এক বাটি আঙ্গুরই দিয়া গিয়াছে । মার মুখে এই কথা 
শুনিয়। পাগল! বিস্মিত ও স্তন্তিত হইলেন। মনে মনে বুবিলেন ইহা 
শ্রীত্রীঠাকুরেরই খেলা । মাধব পাগলা ব্যস্ত হইয়া মাকে 
বলিলেন, মা ! এ প্রসাদ তো এক! খাওয়া হইবেনাঃ এই বাড়ীর অন্যান্য ৃ 
সকলকে ডাক, তাহাদিগকে প্রসাদ দিয়া তবে প্রসাদ খাওয়া হইবে। মা 
একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন এত রাত্রিতে এ সামান্য প্রসাদের জন্য 
ডাকিলে তাহার! কি মনে করিবে। মাধব পাগলা কিন্তু জেদ ধরিল যে 
সকলকে না দিয| সে প্রসাদ খাইবেনা, অগত্য। মা সে বাড়ীর সকলকেই 
ডাকিয়া আনিলেন । এখানে উল্লেখ যোগ্য যে উক্ত বাড়ীর অন্যান্য 


সকলেই মাধব পাগলাকে স্নেহ করিত ও ভালবাসিত। মাধব পাঁগলার 
কথা শুনিয়া সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল । মাধব পাগলা! প্রত্যেককে 
দুই একটি করিয়া আঙ্গুর প্রসাদ দিলেন পরে মার হাতেও প্রসাদ দিয় 
অবশিষ্ট প্রসাদ নিজে খাইতে লাগিলেন, আঙ্গুর মুখেদিতেই ভাবাধিকে্ 


(২৮) 


মাধব পাগলার চোখে জল আসিল । মাধব পাগলা প্রসাদ খাইতেছেন 
ও কীদিতেছেন দেখিয়া মাধব পাগলার মা একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন কি হইয়াছে, ব্যাপার কি? মাধব পাগলা তখন সমস্ত ঘটন! 
“মাকে খুলিয়! বলিলেন, মাধব পাগলার মা এই সমস্ত কথা শুনিয়! গন্তীর 
হইয়| তিরক্কারের সুরে বলিলেন_-এই সামান্য আঙ্গুর খাওয়ার জন্য তোমার 
এত লোভ এবং তুমি ঠাকুরের প্রতিও কটক্তি করিয়াছ। তুমি এই বুদ্ধি 
নিয়া কি করিয়া সাধু হইবে ? ইহা খুব অন্যায়, ভবিষ্যতে যেন এ প্রকার 
-আর না হয় বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। মায়ের তিরস্কীরে মাধব 
পাগলার চোখের জল শুকাইয়া গেল। 

এখানে উল্লেখ যোগ্য যে মাধব পাগলার মাতা ঠাকুরাণী বিখ্যাত 
“পণ্ডিতের মেয়ে হইলেও তিনি লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না, এবং মাধব 
-পাগলার মামা বাড়ীর সকলেই তাহার সরল বুদ্ধি দেখিয়া তাহার একটু 
“বুদ্ধি কম” বলিত। মায়ের উক্ত প্রকার তিরস্কারে মাধব পাগলার সেই 
ভ্রম দূর হইল এবং স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে মা সত্য সত্যই 
একাধারে আমার গর্ভধারিণী ও জ্ঞান দাত্রী। অীশ্রীঠাকুরের প্রতি মায়ের 
“এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস এবং ভক্তি দেখিরা তিনি খুবই সন্ত হইলেন 
এবং সাধন সম্বন্ধে মায়ের এ সুস্পষ্ট ধারণা দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং 
তণুক্ষনাত মাকে প্রণাম করিয়া এই অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলেন। মা একটু হাসিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন “খোকা! 
শাওয়ার জিনিষের প্রতি এত লোভ থাকিলে সাধু হওয়! যায়না” । 


মেঘ ভত্তন। 


মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের কাশীস্থ শিবালয়ের খোলা প্রাঙ্গণে 


(২৯) 
একদিন সন্ধ্যার সময় কীর্ত্ণ হইতেছে। মাধব পাগল! পুরিতে ঘুরিতে 
সেখানে কীর্তন শুনিবার জন্য উপস্থিত হইলেন । 
বাহার দাড়াইয়|। কীর্তন শুনিতেছিলেন তাহারা মাধব পাগলাকে: 
' দেখিয়া সম্মুখের দিকে দীড়াইবার জায়গা ছাড়িয়া দিলেন। কীর্ত্নীয়!. 
শ্রীঢুলাল তাহাকে দেখিয়! হাতজোড় করিয়! প্রণাম করিলেন, এবং কীর্তন; 
শুনিবার জন্য ইসারায় অনুরোধ করিলেন। 
মাধব পাগলা দীড়াইরা দীড়াইয়া কীর্তন শুনিতেছেন “মাথুর” গান 
হইতেছে । কীর্তনীয়! দুলাল বেশ গাহিতেছেন, কীর্তন ভাল জমিয়াছে» 
এমন সময় দেখা গেল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, দু এক ফোটা বৃষ্টিও: 
পড়িতে লাগিল, কেহ কেহ ব্যস্ত হইয়৷ স্থান ত্যাঁগও করিতে লাগিলেন 
এবং গোলমাল সুরু হওয়ায় কীর্তনীয়৷ ছুলালও কীর্তন বন্ধ করিবার 
উপক্রম করিতেছেন এবং ঘন ঘন মাধব পাঁগলার দিকে তাকাইয়া. 
আবেদন করিতেছেন__«“এখন কীর্তন ভাঙ্গিয়া গেলে কিছুই পাওনা. 
হইবে না” । J 
এদিকে কীর্তন ভাঙ্গিবার উপক্রম দেখিয়া মাধব পাগল! এীশ্রীমাধবকে: 
স্মরণ করিয়া বলিলেন «দেখো মাধব ! বৃষ্টি যেন ন! হয়, তাহলে: 
- কীর্তন ভাঙ্গিয়| যাইবে” এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মাধব পাগলার হাত 
খানি তীহার অজ্ঞাত সারে মাথার উপরে উঠিল । এই ইঙ্গিত হইতেই 
তিনি বুবিলেন বে বৃষ্টি এখন হইবে না। তিনি ইসারায় কীর্তনীয়া 
দুলালকে বলিলেন যে বৃষ্টি এখন হইবে না এবং চীৎকার করিয়। উপস্থিত 
সকলকে বলিতে লাগিলেন-_“আপনার! উঠিবেন না, কীর্তন চলিতে. 
থাকিবে, বৃষ্টি এখন হইবে না 1” 
উপস্থিত সকলে কীর্তন শুনিতে লাগিলেন, বৃষ্টি হইল না। কীর্তন, 


(৩০) 
শেষ হইয়া! যাওয়ার পর রাত্রি ৮টায় প্রবল বেগে ঝড় বৃষ্টি-আরন্ত হইল? 
কীর্তনীয়া দুলাল এই ঘটনাটি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পাঁরিলেন ইহা 
মাধব পাগলারই কাণ্ড। সেজন্য পরের দিন তাহার পায়ে পড়িয়া প্রণাম 
করিয়া বলিলেন “ঠাকুর! তোমার মত পাগলেরা ইচ্ছা করিলে সব 
কিছুই করিতে পারেন ॥” 
মাধব,পাগলা দুলালকে আলিঙ্গন করিয়! বলিলেন “ভাই, _আখমার” 
“মাধৱ ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পারেন, এসব তাহারই খেলা 1” লোকে 
এ রহস্ত বুঝিতে ন! পারিরা বৃথা আমাদিগকে প্রশংস! করিয়া থাকে। 


রাধা গোবিন্দ মন্দিরে পূজারী পদে 
মাধব পাঁগল। ৷ 


৬কাশীধামের সকরকন্দ গলিতে শ্রীপ্রীবিশ্বনাথের মন্দিরের কিছু, 
দক্ষিণে শ্রীপ্রীরাঁধা গোবিন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠিত । এই মন্দিরের সেবায়েত 
ওরানীনাথ যোগিনী লোকে তাহাকে সাধু মা বলিয়া ডাকে। তিনি 
গোরক্ষনাথ সম্প্রদায়ের শিষ্য 

শরীপ্রীগোবিন্দজীর যুত্তি কাল কি পাথরের। দেখিতে অতি মনোরম 
এবং জীবন্ত বলিরা ভ্রম হর। শ্রীন্রীরাধারাণীর মুত্তি পিতলের_অতীব 
কুন্দর | উভয়েরই মুখে আশ্চর্য্য এক দিব্যভাব সপ্রকাশ। গোবিন্দ 
নামক জনৈক সাধক শিল্পীর দ্বার| এই মুক্তি নির্মিত হইয়াছে। 

মাধব পাগলার মাতা ঠাকুরাণীর দেহান্তের পর তিনি গোবিন্দ 
রাড়ীতে প্রধান পুজারীর পদ গ্রহণ করেন। 

মাধব পাগলা! প্রথম দর্শনেই সাধুমাকে সাধু বলিয়া বুঝিতে পারেন 
এবং সাধুমাঁর ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়াই যেন এ পদ গ্রহণ করেন । 


(৩১) 

সাধুমার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর । তিনি গেরুয়া পরেন। ব্রত 
নিয়মাদি যথাযথ পালন করেন। মিটি কথা এবং মাতৃস্সেহ দ্বারা 
সকলকে বশীভূত করেন। ইহাই সাধুমার চরিত্রের একটা বিশেষ দিক। 
সাধুম| লেখা পড়। বিশেষ না জানিলেও গীতা, ভাগবত, উপনিষদ 
ইত্যাদি ধৰ্ম্ম গ্রন্থ তার জানা। সাধুমার সহিত কথা প্রসঙ্গে মাধব 
পাগল! 'জানিতে পারিলেন_ প্রা চল্লিশ বৎসর পূর্বের কলিকাত! 
আহিরীটোলার বিখ্যাত মুখাড্জী পরিবারের হৃদয় নাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের দ্বারা এই মন্দির এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই সাধুমাকে 
সেবাইত নিযুক্ত করিরা যান, এবং সাধুম। নিজ অর্থে বিগ্রহের সেব! 
কাৰ্য্য পরিচালনা করেন । 

মাধব পাগল! পুজারীর কাজে নিযুক্ত হওয়ার দ্বিতীয় দিবস রাত্রিতে . 
পুরাতন বৃদ্ধ পূজারী মহাশয় বলিলেন 

গ্দাদা ঠাকুর! পুজারীর কাজত নিলেন, কিন্তু এ কাজ আপনি 
পারিবেন কি? আপনার শরীরত দেখিতেছি কৃশ ও দুর্ববল। এ 
গোবিন্দ বাড়ীর কাজে শক্তির প্রয়োজন, কারণ গোবন্দজী এবং 
রাধারাণীর বিগ্রহ দুইটী অসম্ভব রকমের ভারী । এই বিগ্রহ দুইটিকে 
প্রতিদিন চারিবার করিয়া তুলিতে হইবে। কারণ প্রত্যহ সকালে স্নান 
করাইয়া সিংহাসনে বসাইতে হইবে, দুপুরে ভোগ আরতি করিয়া শয়ন 
ঘরে লইয়া শয়ন দিতে হইবে। পুনরায় বেলা ৪ ঘটিকার সময় শয়ন 
হইতে তুলিয়া সিংহাসনে বসাইতে হইবে। এবং রাত্রে ভোগ আরতির 
পর আবার শয়ন দিতে হইবে। একাজ আপনার দ্বারা হইবে 
বলিয়া মনে হয় না। এখন ত রাত্রির ভোগ আরতি হইয়া গিয়াছে । 
আমি অন্যসব বিগ্রহকে শরন দিয়াছি, আপনি গোবিন্দজী এবং রাধারাণীকে 


(৩২) 


তুলিয়া শয়ন ঘরে নিয়া শয়ন দিন। যদি পারেন তবে বোঝা যাইবে ' 
আপনার দ্বারা একাজ হুইবে! 

বৃদ্ধ পুজারীর নির্দেশমত মাধব পাগল! গোবিন্দজীকে সিংহাসন 
হইতে উঠাই়া লইলেন বটে কিন্তু বিগ্রহ এত ভারী যে তীহার শরীর 
থর থর করিয়া কাপিতে লাগিল। মনে হইল যেন গোবিন্দজী পড়িয়! 
বাইবেন। মাধব পাগলার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল, তিনি বিমুঢ হইয়া 
দাড়াইয়| রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে দম লইয়া অনেক কষ্টে ধীরে ধীরে 
শয়ন মন্দিরে যাইয়া গোবিন্দজীকে শব্যায় শয়ন করাইলেন এবং কাতর 
ভাবে বলিতে লাগিলেন 

“গোবিন্দ, তুমি হাল্কা হও । তুমি হান্ধা না হইলে আমি তোমায় 
তুলিতে পারিব না, এবং এখানে আমার কাজ করাও হইবে না। স্ৃতরাং 
তোমাকে হান্কা হইতেই হইবে ৷” 

বৃদ্ধ পূজারী ব্রাহ্মণ দাড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিলেন বটে কিন্তু মাধব 
পাগলার অবস্থা এবং তাহার কাতর প্রার্থনা কিছুই জানিতে পারিলেন না । 
মাধব পাগল! সেই রাত্রিতে না ঘুমাইরা গোবিন্দের নিকট মিনতি করিতে 
লাগিলেন-_“গোবিন্দ, তুমি হান্ষা হও, অন্যথায় আমার কাজ থাকিবেনা” ৷ 
এই প্রার্থনা করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত হইল। 

আশ্চর্য্ের বিষয় পরদিন সকালে মাধব পাগলা যখন শয্যা হইতে 
গোবিন্দজীকে উঠাইতে গেলেন তখন তাহার বোধ হইল বিগ্রহের ওজন 
মাত্র পাঁচসের। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের ওজন পরত্রিশ 
সের ও শ্রীমতী রাধারাণীর ওজন পঁচিশ সের। তিনি অনায়াসেই 
বিগ্রহকে যথারীতি ভাবে স্নান ও বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া সিংহাসনে 
বসাইলেন। ইহাতে মাধব পাগলার কোনই ক্লেশ বোধ হইল না । 


(৩৩). 

ইহার তিন চারদিন পরে সাধুমা বিস্মিত হইয়! মাধব পাগলাকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন-_“কি ঠাকুর ! এত ভারী বিগ্রহ ভুলিতে তোমার 
কন্ট হয় না? তুমিত দেখছি কৃশ ও দুর্ববল, এত ভারী বিগ্রহ কেমন 
করে উঠাও ?” 

মাধব পাগল! হাসিয়া জবব দিলেন-_-“সাধুমা ! তোমার গোবিন্দ 
অন্যের নিকট ভারী হইলেও আমার নিকট পাঁচ সের ওজনের বালকের 
হ্যার। সেইজন্য আমি অনায়াসে গোবিন্দকে লইয়া চলাফেরা করি 
এমন কি প্রয়োজন হইলে দৌড়াইতেও পারি 1” ঃ 

সাধুমা বিস্মিত হইর। বলিলেন-__“ব্যাপার কি, খুলিয়া বল।” 

মাধব পাগল! সাধুমাকে আদ্যোপান্ত সব খুলির়। বলিলে সাধুমা 
মাধব পাগলার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে হাত জোড় করিয়| বলিলেন-্থ্যা 
বাবা, তুমিই গোবিন্দের সেব| করিতে পারিবে, এখানকার নিয়ম কানুনের 
জন্য কোন ভয় করিওনা, তুমি যেভাবে ওঁকে দিবে, গোবিন্দ সেই 
ভাবেই তাহা গ্রহণ করিবেন 

গোবিন্দ বাড়ীতে ব্রাহ্মণদের জন্য কঠিন শাস্্রাচার বা বিধি নিবেধ 
আছে | কিন্তু মাধব পাগল! বিধি নিষেধ পালনে অনভ্যস্ত থাকার 
গোবিন্দ বাড়ীর অন্যান্য লোকের! মাধব পাগলার কাজের খুঁত ধরিত 
এবং তাহাকে তিরস্কার করিত। 

একদিন সকলে গিলিয়া সাধুমার নিকট নালিশ করিল বে-_'গোপাল 
ঠাকুর নিয়ম কানুন মানেন না সুতরাং তাহাকে জবাব দেওরা হউক ।” 

সাধুমা এইকথা শুনিয়া তাহাদিগকে ধমকাইয়া বলিলেন. 
“তোমরা গোপাল ছেলেকে এখনো চিনিতে পার নাই। গোপাল 


ছেলে গোবিন্দকে যেভাবে সেবা করিবেন গোবিন্দজী সেইভাবেই 
মা. ৩ (৫--৬৮)-**৪ 


(৩৪ ) 


সেবা গ্রহণ করিবেন । তাহার সম্বন্ধে কোন বিধি নিষেধ নাই। স্থতরাং 
তাহাকে তোমরা কেহ কিছু বলিবে না” 
একদিন মাধব পাগলা ভাবাবেশে প্রায় বিনা মন্ত্রেই গোবিন্দজীকে 
পুজা করিলেন। পুজা শেষ করিয়া উঠিয়া মনে মনে সন্দেহ করিতে 
লাগিলেন, হয়ত গোবিন্দজী আজ আমার পুজা গ্রহণ করেন নাই-__কারণ 
আজ আমি সব মন্ত্র বলি নাই। 
সেই দিন সাধুমা গোবিন্দ বাড়ীতে ছিলেন না__তিনি ছোট 
. গৈবীতে তাহার গুরুদেবের বাড়ীতে ছিলেন। মাধব পাগলা উপরোক্ত 
কথা ভাবিতে ভাবিতে সাধুমার সহিত দেখা করিতে যান। সাধুমা মাধব 
পাগলাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন-_“তুমি বিনামন্ত্রে পূজা করিলেও 
গোবিন্দ তাহ গ্রহণ করেন। তোমার সব মন্ত্র বলিবারও কোন প্রয়োজন 
নাই।” 
মাধব পাগল! বিমূঢ় হইয়া বলিলেন-__“সাধুমা, আমি যে বিনা মন্ত্রে 
পুজা করিয়াছি আপনি একথা কি করিয়া জানিলেন ?” | 
সাধুমা বলিলেন-_-“গোবিন্দজী আমাকে সব কথাই বলেন!” 
মাধব পাগলা অবাক্‌ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন-_“দেখছি এই সাধুমাও 
সুত | j 
এই ঘটনার পরে একদিন মাধব পাগলা ভোগ নিবেদন করিয়া উঠিয়া 
বৃদ্ধ পাচক ত্ৰাহ্মণকে বলিলেন__“আজ রান্না ভাল হয় নাই, ডালে অত্যন্ত 
ঝাল হয়েছে কেন ?” 
বুদ্ধ ব্রাহ্মণ রাগান্বিত হইয়। সাধুমার নিকট পাগলার নামে নালিশ 
করিল। সাধুমা হাসিয়া বলিলেন__“প্রসাদ খাইলেই বুঝিতে পারিবেন 
-_গোঁপাল ছেলের কথা সত্য কিনা? রাগ করেন কেন?” 


(৩৫) 
সেইদিন প্রসাদ খাইতে বসিয়া সকলেই বলিলেন-_“হ্যা ঠাকুরদা, 
ডালে অত্যন্ত ঝাল হয়েছে কেন?” 
তখন হইতে মাধব পাগলা প্রায়ই মধ্যে মধ্যে এইরূপ বলিতেন। 
সাধুম! একদিন ত্রুদ্ধভাবে তাকে বলিলেন_ ডালে নুন কম, কোনটিতে 
ঝাল বেশী, কোনটা কীচা, সিদ্ধ হয় নাই, পায়সে মিষ্টি কম, এসব তুমি 
কি করিয়া বল?” 


মাধব পাগল! হাসিয়া বলিলেন__“তোমার গোবিন্দ খাইলে আমি 
তাহার স্বাদ বুঝিতে পারি।” 
* সাধুমা এবং অন্যান্য সকলে অবাক্‌ হইয়া ভাবিত-_-এমন পাগলা 
ব্রাহ্মণ ত আজ পধ্যন্ত এ বাড়ীতে আসে নাই। 
গোবিন্দ বাড়ীর নিয়ম অনুসারে পৌষমাসে প্রতিদিন গরম জলে 
গোবিন্দজীকে স্নান করান হয়। একদিন মাধব পাগলা গোঁবিন্দজীকে 
.. স্নান করাইবার সমর দেখিলেন জল অত্যধিক গরম । এই জল গোবিন্দের 
গায়ে ঢালিলে ফোস্কা পড়িবে ভাবিয়া বুদ্ধ ত্রাঙ্গণকে ডাকিয়া বলিলেন 
“ঠাকুর মশাই একটু ঠাণ্ডা গঙ্গাজল দিয়ে যান, এই জল অত্যন্ত গরম” 
বুদ্ধ পাচক ব্ৰাহ্মণ বলিলেন-_“এ জলই ঢাঁলিয়া দিন, ঠাণ্ডা জল 
মিলাইতে হইবে না৷” 
এই উত্তরে মাধব পাগল! নিরুপায় হইয়া গোবিন্দের মুখের দিকে 


তাকাইয়া বলিলেন__“গোবিন্দ ! কি উপায় হইবে, এই জল ঢালিলে যে 
(তোমার গায়ে ফোক্কা পড়িবে ।” 


গোবিন্দজী ইঙ্গিতে জানাইলেন--“ঘরের কোনে মাটির হীড়িতে 
গঙ্গাজল আছে, সেই জল মিশাইয়| লও 1” 


(৩৬ ) 

মাধব পাগলা কীদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন-_“গোবিন্দ, তুমি 
আমায় বীচাইলে, তোমার গায়ে এত গরম জল ঢালিলে সেই দুঃখ রাখিবার 
স্থান থাকিত না।৮ এবং মনে মনে গোবিন্দকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে 
লাগিলেন । 

সাধারণ পুজারী ও মাধব পাগলার মধ্যে ইহাই প্রভেদ যে মাধব 
পাগল! মনে করিতেন-_গোবিন্দেরও মানুবের ন্যায় সুখ দুঃখ ইত্যাদি বোধ' 
আছে। - এই মনে করিয়াই সেবা করিতেন। আর সাধারণ পুজারীরা 
ইহাকে পাষাণ বিগ্রহ বলিয়া জানিতেন। উহাতে যে প্রাণ আছে, উহা 
যে প্রাণময় ইহা তাঁহারা না বুঝিয়াই নামে মাত্র পূজা করিতেন । মাধব 
পাগল! যে ভাবে পুজা করিতেন-_তাহা! শাস্ত্রানুসারে “আসঙ্গ” বা সাসঙ্গ 
পুজা__-আর সাধারণ পুজারীর! যে ভাবে পুজ। করিতেন তাহা শাস্ানুসারে 
“অনাসঙ্গ” পুজা নামে অভিহিত । 


মাধব পাগলার তাস খেলা পরিত্যাগ । 


মাধব প্রাগলার তাস খেলার নেশা খুব প্রবল ছিল এবং তাস খেলায় 
ইনি একজন ভাল খেলোয়াড় । একদিন বিকালে চা খাইবার জন্য গোবিন্দ 
বাড়ী হইতে বাহিরে আসির! দশাশ্বমেধ বোডিংএ উপস্থিত হইলেন । 
বোডিংএ তাঁহার দুইজন বন্ধু তাহাকে তাস খেলিতে অনুরোধ করার ইনি 
তাস (ব্রীজ) খেলায় সম্মত হইলেন এবং খেলিতে লাগিলেন |. 

গোবিন্দ বাড়ীর রীতি অনুসারে রাত্রি ৮-৩০ মিঃএ ভোগ ও শয়ন 
দেওয়া হয় এবং ৯টায় প্রসাদ বিতরণের সময়ে সদর দরজা বন্ধ হইয়া 
বায় এবং ঢুকিবার উপায় থাকে না। 


(৩৭) 

কিন্তু এদিকে মাধব পাগলা তাস খেলার নেশায় বিভোর হইয়া 
ংখেলিতেছিলেন। এমন সময় তীহার এক বন্ধু আসিয়! বলিলেন_-“কি 
ঠাকুর! এদিকে গোবিন্দ বাড়ীর দরজ। বে বন্ধ হইয়া গেল, রাত্রি বে 
৯টা বাজিয়। গেল ।' 

এই কথা শুনিয় মাধব পাগল! তাস ফেলির। দিয়া নীচে নামির! 
গোবিন্দ বাড়ীর দিকে ছুটিতে লাগিলেন । ছুটিতে ছুটিতে বলিতেছেন “হে 
মাধব! রক্ষা কর, আর আমি তাস খেলব না।” এইরূপ বারংবার 
বলিতেছেন, আর ছুটিতেছেন। 

গোবিন্দ বাড়ীর সদর দরজায় গিয়। দেখিলেন, দরজা খোলা, বিগ্রহ 
সন্দিরে রহিরাছেন। তিনি ভিতরে গিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ পাচক ত্রাঙ্গাণ 
তখনও রান্ন। করিতেছেন । | 

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাধব পাগল বলিলেন__সত্যই মাধব আজ 
তুমি আমাকে বীচালে । আর আমি জীবনে কখনো তাস খেলব না! 

পরে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া নিজের শয়ন ঘরের সম্মুখে বারান্দার 
বসিরা একটি সিগারেট ধরাইয়| খাইতে খাইতে গোবিন্দ মন্দিরের দিকে 
তাকাইয়! বলিতে লাগিলেন, া 

“হে মাধব, আজ খুবই বীচিরেছ। আর মাধব পাগল! কোন দিন 
তাস খেলবে না কিন্তু মনে একটু ভয় রহিল-_এই বিলম্বে আসিবার 
জন্য সাধুম] নিশ্চয়ই আমাকে তিরস্কার করিবেন । 

এদিকে রাত্রি ৯।টা বাজে । এখনো মন্দিরে ভোগ বসান হয় নাই 
কেন-_এই রহস্ত বুঝিবার জন্য তিনি বৃদ্ধ পাচক ঠাকুরকে বলিলেন_- 
এঠাকুর দা, আজ ভোগ দেওয়ায় এত দেরী হইল কেন? নটায় গেট 
বন্ধ হয়ঃ এখন সাড়ে নট! বাজে, ব্যাপার কি ? 


(৩৮) 


বৃদ্ধ পাচক ঠাকুর এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন-_-আজ ভোগ 
রান্নার সময় তিনবার উনুন নিভিরা যায়। ফলে তিনবার আচ ধরাইতে 
হয়। তাই ভোগে বিলম্ব হইতেছে!’ 

পাচকের মুখে এই উত্তর পাইয়া, মাধব পাগলা বিস্মিত হইলেন এবং 
বুঝিতে পারিলেন তাহাকে রক্ষার জন্যই তার মাধব এই শীতের দিনে 
তিনবার উন্নুন নিভাইয়াছেন। এই কারণেই ভগবান তীহার ভক্তকে 
যে কি ভাবে রক্ষা করেন, তাহা লোকবুদ্ধির অগম্য হয়। মাধব 
তাহাকে এভাবে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া মাধবের নিকট পুনঃ পুনঃ 
মনে মনে কৃতজ্ঞত| জানাইতে লাগিলেন। 

গোবিন্দ বাড়ীর নির়মানুসারে কোন ব্রাহ্মণ যদি রাত্রি ৮টার পর 
বাড়ীতে প্রবেশ করে, তাহাকে সাধুমা তিরস্কার করেন, ভবিষ্যতে 
এইরূপ না হওয়ার জন্য সতর্ক করিয়া দেন এবং সাধুমা এ বিষয়ে কড়া 
নজর রাখেন । 


সেই রাত্রিতে প্রসাদ পাইবার পর মাধব পাগলা একটু ভয়ে ভয়ে 
সাধুমার ঘরে পান খাইতে গেলেন এবং ভাবিলেন, এই বিলম্বে 
আসিবার জন্য নিশ্চয়ই সাধুমা তাহাকে তিরক্কার করিবেন। কিন্ত 
সেই রাত্রে সাধুমা এ বিষয়ে কোন কথাই কহিলেন না দেখিয়া মাধব 
পাগলা পরের রাত্রিতে প্রসাদ গ্রহণের পর পান খাইতে খাইতে সাধুমাকে 
বলিলেন-_“কৈ সাধুমা, কাল দেড় ঘণ্টা দেরী করিয়া আসার জন্য 
আপনিতো আমাকে বকলেন না?” 


সাধুমা বলিলেন,_“কেন, তুমি কাল আটটার সময়ই তো 
এসেছ ।” 


মাধব পাগল! বলিলেন__“আমি কাল রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বোডিংএ 


. (৩৯) 

তাস খেলিয়াছি এবং বাড়ী আসিয়া দেখি ৯॥টা বাজে, এখানকার 
রীতি অনুসারে আমি দেড় ঘণ্টা বিলম্বে আসিয়াছি ৷” 

সাধুমা বলিলেন__-«সেকি আমি বারান্দায় বসিয়া! দেখিয়াছি, তুমি 
আটটার সময় এসে গামছা খানা দড়িতে রেখে হাতমুখ ধুইয়া নীচের 
বারান্দায় বসিয়া সিগারেট খাইলে, কিন্তু কৈ তোমার সময়ের ক্রুটী 
তো হয় নাই!” 

মাধব পাগলা আশ্চর্য্য হইয়া তাস খেলা হইতে আনুপুবিবক সমস্ত 
ঘটনা সাধুমাকে বলায় সাধুম! বিস্মিত হুইরা বলিলেন-_“বাবা, গোবিন্দ 
যাকে রক্ষা করেন, কে তাকে বকবে ?” 

এই ঘটনার পুর্বববন্তী ঘটনার যথার্থ আলোচন! করিলে দেখা যায় যে 
মাধব পাগলার কথা! শ্রীস্রীমাধব যে রাখেন এই ঘটনাই তাহার জ্বলন্ত 
দৃষ্টান্ত । 


মাধব পাঁগলার সিগারেট খাওয়া ত্যাগ। 


মাধব পাগলার সিগারেটের নেশা খুব প্রবল ছিল। সাধুমা 
তাহাকে বারংবার বলিয়াও সিগারেট ছাড়াইতে পারেন নাই। একদিন 
সন্ধ্যা আরতির পর মাধব পাগলা সাধুমার নিকট বাইয়া বলিলেন 
--“সাধুমা, আজ আমাকে চার আনা পয়সা! দিতে হবে ।” সাধুমা 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হবে পয়সা নিয়ে ?” মাধব পাগল! বলিলেন 
“আমার সিগারেট নাই, সিগারেট কিনতে হবে 1৮ 

সাধুমা সেদিন কিন্তু জেদ ধরিলেন যে কোন রকমেই তিনি সিগারেটের 
পয়সা দিবেন না। মাধব পাগল! সাধুমাকে ‘অনেক অনুনয় বিনয় 


(৪০). 
করিলেন কিন্তু কৌন ফল হইল না। সাধুমা বলিলেন-__“সিগারেটের 
জন্য একপয়সাও আমি দেবনা । সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দাও। পয়সা! 


নেই সিগারেট খাবে কেন ? 

মাধব পাগলা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলেন-_“সিগারেট তো আমি 
ছাড়বনা। পয়সা তুমি না দাও, তোমার গোবিন্দের বাবাকে পয়সা দিতে 
হবে। 

সাধুমা রাগত ভাবে বলিলেন-_“আচ্ছা যাও, দেখি কে তোমাকে 
পয়সা দেয় ? 

মাধব পাগলা গোবিন্দ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দশাশ্বমৈধে আসিয়া 
চায়ের দোকানে চা! খাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায়, আজ রাত্রি কিভাবে 
কাটাব, সিগারেট ছাড়াত আমার কোন রকমে চলবে না। কৌন পরিচিত 
লোক বা! বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতে পয়সা ধার করিবার আশায় খোঁজ 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেদিন কাহারে! সহিত সাক্ষাৎ 
হইল না। এদিকে ভোগ ও শয়ন আরতিরও সময় হইয়া গিয়াছে, 
মন্দিরে যথা সময়েই ফিরিতে হইবে । মন অত্যন্ত বিষণ, তিনি কাতর 
ভাবে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন_-হায় মাধব, আজ কি করিয়া আমার 
রাত কাটিবে।” এই ভাবিতে ভাবিতে তিনি বিশ্বনাথ গলির মধ্যে প্রবেশ 
করা মাত্র দেখিলেন-_তাহাঁর পায়ের সামনে একটি চক চকে সিকি পড়িয়া 
আছে। তিনি তাহা উঠাইয়া লইলেন। পাশের দোকানদার এবং 
পথের লোকেরা সকলেই দেখিল, কিন্তু পাগলাকে কেহই কিছু বলিল না। 
তথন মাধব পাগলা অপ্রতিভ হইয়া সেইখানে দরীড়াইয়া সকলের মুখের 
দিকে চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উপস্থিত কেহই সিকিটি 


€ ৪১) 
দাবী করিল না বরং মাধব পাঁগলাকে সিকিটি লইবার জন্য পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ করিতে লাগিল । 

_ মাধব পাগল! সিকি লইরা মনে মনে বুঝিলেন, ইহা তাহার মাধবেরই 
খেলা । সাধুমার নিকট তাঁহার বাক্য সত্য প্রমাণ করিবার জন্য যেন 
মাধবই সিকিটি পথে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। 

মাধব পাগল! তৎক্ষণাৎ দোকানে বাইয়া এক প্যাকেট নম্বর টেন 


(Number Ten cigarette) সিগারেট কিনিলেন এবং বাকী পয়সা 
নিকটে রাখিলেন। 


আনন্দে সিগারেট টানিতে টানিতে তিনি গোবিন্দ বাড়ীতে প্রবেশ 
করিলেন। যথানিয়মে ভোগ-আরতির কার্ধ্য সমাধ! পূর্ববক প্রসাদ 
পাইয়া ঘন ঘন সিগারেট টানিতে লাগিলেন । 

সাধুম! লোক দ্বারা মাধব পাগলাকে উপরে ডাকাইলেন, এবং ঈষৎ 
বিদ্রপ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,_এত ঘন ঘন সিগারেট টানছ, 
সিগারেটের পয়স! কে দিল ? 

মাধব পাগলা হাসিতে হাসিতে বলিল-__“সাধুমা, আমার কথা মিথ্যা 
নহে । তোমার গোবিন্দের বাবাই সিগারেটের পয়সা দিয়াছে । এক 
প্যাকেট সিগারেট কিনেছি, বাকী ছয় পয়সা এখনো আছে ।' 

সাধুম! পাগলার মুখে.সিকি প্রাপ্তির ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে শুনিয়! 
কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন-__“তোমার মত ভক্তকে আমি কি শাসন 
করিব? কারণ গোবিন্দই যখন তোমাকে সিগারেটের পয়সা দেন 
এই কথা বলিয়৷ তিনি তাহার হাত বাক্সটি সামনে খুলিয়া বলিলেন, 
এসিগারেটের জন্য বত ইচ্ছ| পয়সা তুমি নাও !' 


(৪২) 

মাধব পাগলা সাধুমাকে সাম্বুনা দিয়া বলিলেন-_-সাধুমা তোমার 
দেওয়া ও গোবিন্দের দেওয়ায় কোন পার্থক্য আছে কি? সবই আমার 
মাধবের দেওয়া_ দুঃখিত হুইও ন!!!” 

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ যোগ্য যে গোবিন্দ বাড়ী ছাড়ার পর যখন 
মাধব পাগলা গামছা পরিয়! খালি গায়ে খালি পায়ে পাগলের হ্যায় খুরিরা 
বেড়াইতেন, তিনি অত্যধিক সিগারেট খাইতেন বলিয়া! তাহার হাতে 
সিগারেটের প্যাকেট ও দিয়াসলাই সর্বদাই থাকিত। তিনি এ অবস্থার 
সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিয়াই শরীগ্রীআনন্দময়ী মার আশ্রমে প্রায়ই 
যাইতেন এবং মার নিকটে বসিয়া উপদেশ শুনিতেন। মায়ের কয়েক 
জন ভক্ত শিষ্য পাগলার এ অন্যায় আচরণে ক্ষুপ্ণ হন এবং ইহার 
প্রতীকারে উদ্যত হন। মা কিন্তু ইহা জানিতে পারিয়া আশ্রম বাসি 
শিষ্য ও ভক্ত দিগকে বুঝাইয়া বলিলেন-__“মাধব পাগল! রাম বাবার 
শিষ্য, ও জীবন্যুক্ত পুরুষ, স্থৃতরাং তোমরা তাহার এই ব্যবহারিক আচরণে 
দোষ ধরিয়া তাহাকে কিছু বলিও না। যদি প্রয়োজন হয় তবে আমি এ 
বিষয়ে নিজেই বলিব । আশা করি আমার এ আদেশ তোমরা অমান্য 
করিবেন! ৷” এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই মাধব পাগলা নিজ 
অনুভূতিতে এ ব্যাপারের আভায পান এবং শ্রীশ্রীমার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করার জন্য আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে গিয়া তিনি 
জানিতে পারিলেন যে কিছুক্ষণ আগেই মা! বিন্ব্যাচলে চলিয়া গিয়াছেন। 
মায়ের একজন আশ্রমবাসি বিশেষ ভক্তের নিকট তিনি এ বিষয়ে 
উত্থাপন করিলেই তিনি মাধব পাগলার নিকট উপরোক্ত ঘটনা! খুলিয়! 
বলেন এবং মার নিকট এ বিষয়ে কিছু বলিতে নিষেধ করিয়া দেন । 
মাধব পাগলা নিজের আচরণের দোষ দেখিতে পাইয়া দুঃখিত হন। তখন 


(৪৩) 

পাগলা, ম| এবং তাহার শিষ্য ভক্তদের নিকট মনে মনে ক্ষমা. প্রার্থন? 
করিলেন । . 

এই ঘটনার দীর্ঘ কাল পরে বাং ১৩৬৬ সালে শীতের সময় মাধব 
পাগল! অত্যন্ত অসুস্থ হুইয়! পড়িলেন, এবং রোগ মুক্তির জন্য আশীর্ববাদ 
ভিক্ষা করিয়া পণ্ডিচেরী শ্রীপ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে শ্রীমা (Mother) এবং 
মাধব পাগলার শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের, 
নিকট পত্র দেন। এই সময়ে একদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর মাধব 
পাগল! রৌদ্রে দীড়াই়া! সিগারেট খাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ 
ভ্ীতীমার ছবি (মুক্তি) তাঁহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে এবং শুনিতে, 
পাইলেন, যা বলিতেছেন, Don’t smoke, drink milk. (ধুমপান 
করিও না, দুধ খাইও )। 

ইহা সত্য কিংবা হার মনের কল্পনা মাত্র ঠিক বুঝিতে না পারিয়া 
মাধব পাগল! একটু চিন্তিত হইয়। পড়িলেন। ইহার তিন দিন পরে 
সকালের দিকে তিনি চা পান করিতেছেন এমন সমর ডাক পিয়ন 05 
পণ্তিচেরী হইতে শ্রীমার আশীর্ববদ পত্র দিয়া গেল। 

মাধব পাগলা দেখিলেন, তীহার প্যাকেটে মাত্র ১টি সিগারেট 
রহিয়াছে । তিনি চা খাইবার পর সেই সিগারেটটা খাইলেন এবং সেই 
সময় হইতে সিগারেট খাওয়া ত্যাগ করিলেন এবং ক্রমশঃ তিনি আরোগ্য 
লাভ করেন । 

ইহার পরে তিনি তাহার এক বন্ধু, বিনি পণ্ডিচেরী জীঅরবিন্দ 
আশ্রমে কিছু কাল থাকার পর বেনারসে আসেন, মাধব পাগল! তাহার 
নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে শ্রীপ্রীমা (০0:০7) কাহারও 
ধূমপান করা পছন্দ করেন না। সেই জন্য আশ্রম বাসীর! কেহই 


(88 ) 


আশ্রমে ধূমপান করেন ন! এবং .সেখানে নিরামিষ খাওয়া হয় বলিয়া 
প্রত্যেকের জন্যই দুধের ব্যবস্থা আছে। স্থুতরাং মাধব পাগলা যে 
শীপ্ীমায়ের কৃপা প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার দর্শন যে ঠিক এই সংবাদ 
হইতে তাহাই প্রমাণিত হইল । 


শ্ৰীরাধা গোবিন্দের অঙ্গরাগ উৎ্সব। 


গোবিন্দ বাড়ীর নিয়ম অনুসারে প্রতি চারি বৎসর অন্তর 
ব্রীগোবিন্দের অঙ্গরাগ করা হয়। মাধব পাগলা উক্ত মন্দিরে পুজারীর 
পদে নিযুক্ত হওয়ার আনুমানিক পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই সাধুমা একদিন 
মাধব পাগলাকে ডাকিয়৷ বলিলেন__“কাল গ্রীগোবিন্দের অঙ্গরাগ করা 
হইবে। অঙ্গরাগ করার লোক (রং করার শিল্পি) বেলা আন্দাজ 
১০টার সময় আসিবে, এবং সে এখানে প্রসাদও পাইবে। স্থতরাং 
কাল বেলা ১০টার মধ্যেই পুজা ও ভোগ ইত্যাদি শেষ করিতে হইবে । 
প্রসাদ পাওয়ার পর গোবিন্দের অঙ্গরাগের সময় তুমি নিজে উপস্থিত 
"থাকিয়া সমস্ত কাজ ভাল ভাবে করাইয়া লইও। বিশেষতঃ গোবিন্দের 
চোখ ছুটি যাহাতে নিখুঁত হর সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। কারণ 
আমার এই গোবিন্দের চোখ ছুটি অতীব সুন্দর এবং দৃষ্টি ভঙ্গি অতীব 
মনোরম । অনেক সাধু ভক্তও আমার গোবিন্দের চোখের এবং দৃষ্টি 
ভঙ্গির প্রশংসা করিয়া থাকেন, সুতরাং লক্ষ্য রাখিও তাহা যেন বজায় 
খাকে।” পরে সাধুমা একটু হাসিয়া বলিলেন__“তুমিত ওকে সর্বদাই 
চোখে চোখে রাখিতেছ, অতএব এ কাজ তোমার পক্ষে কঠিন হইবে না। 
‘কিন্তু অন্য কাহারও দ্বারা এ কাজ হইবে না!” 


(৪৫) j 
বিগ্রহের অঙ্গরাগ সম্বন্ধে মাধব পাগলার অভিজ্ঞতা! ন! থাকায় 
তিনি সাধুমার নিকট হইতে বিস্তারিত জানিয়া লইলেন। পরের দিন 
বথা সময়ে অঙ্গরাগ করিবার লোকটি (শিল্পি) উপস্থিত হইল। 
সাধুমার নির্দেশ মত মাধব পাগলা বেলা ১০টার মধ্যেই পূজা পাঠ 
ভোগ ইত্যাদি শেষ করিরা বিগ্রহের অঙ্গ হইতে বেশ ভূষা এবং 
্বর্ণালঙ্কারাদি খুলিয়া ফেলিলেন এবং মন্দিরের বারান্দার শিল্পির সম্মুখে 
একটি আসনে বিগ্রহ দুইটি রাখিয়া দিলেন। মাধব পাগলা ও শিল্পি, 
প্রসাদ পাইবার পর অঙ্গরাগের কাজ আরম্তু হইল। শিল্পি বিগ্রহের 
শরীর ঘবিয়া মাজিয়া পরিস্কার করিলেন এবং পরে রং বার্ণিশ করিয়া, 
চোখ, ক্র ইত্যাদি তুলি দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দিলেন। মাধব পাগলার 
নির্দেশে এই সব কাজ বেশ নিখুঁত ভাবেই সম্পন্ন হইল । 


গোবিন্দ বাড়ীর নিয়ম অনুসারে বিগ্রহকে ও রাধারাণীকে সেইদিন 
সন্ধ্যার দিকে সিংহাসনে আর না বসাইয়া, শয়ন ঘরে একখান! আসনের 
উপর রাখা হইল । পরের দিন সকালে বিগ্রহকে পঞ্চগব্যাদি দ্বারা 
অভিবেক করিয়া এবং নূতন বেশ ভূষায় সভ্জিত করিয়া পিংহাসনে 
বসান হইল। এই অঙ্গরাগ উৎসব উপলক্ষে পুজা পাঠ ভোগের 
বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় এবং ব্রাহ্মণ, সাধু সভ্জনকে নিমন্ত্রণ করিয়! 
খাওয়ান হয়। মাধব পাগলাও সে দিন নূতন কাপড় চাদর পরিরা 
ভাবস্থ হইয়া পুজা করিতেছেন ও চিন্তা করিতেছেন আমিত গোবিন্দকে, 
প্রাণময় চেতন বিগ্রহ বলিয়াই মনে করি এবং তাহার সহিত ত আমার. 
কথা বার্তাও হয়, কিন্তু কাল শিল্পি যখন অঙ্গরাগ করিবার সময় গোবিন্দ 
বিগ্রহকে নানা ভাবে উণ্ট! পাণ্টা করিয়া ঘধিয়া মাজিয়। রং করিল, 
কই তখন তাহাকেত কিছুই বলিল না। তবে, কি আমার ধারণা ভুল 
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“এবং গোবিন্দ কি সত্য সত্যই প্রাণহীন পাথরের মূত্তিমাত্র ?” মাধব 
পাগলা পুজা করিতেছেন এবং এই ভাবনাটি তাহার মনকে ব্যাকুল 
করিয়া তুলিল। সেই দিন মাধব পাগলা! প্রসাদ পাইবার পর বিশ্রীম 
করিবার জন্য নিজের ঘরে শুইর। এই চিন্তাতেই বিভোর হইয়া 
রহিলেন, ক্রমশঃ সন্ধ্যারতির সময় উপস্থিত হইল, মাধব পাগলা নূতন 
কাপড় চাদর পরিরা আরতি করিতেছেন এবং গোবিন্দ বিএহের দিকে 
বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখিয়া মনে মনে কেবলই বলিতেছেন “গোবিন্দ, তুমি 
কি অচেতন ও প্রাণহীন? আমি যে তোমাকে আরতি করিতেছি 
তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ ন| এবং এই যে কীসর ঘণ্টার আওয়াজ, 
তাহা কি তুমি শুনিতে পাইতেছ না?” মাধব পাগলা আরতি করিতেছেন 
আর অবিরল ধারার তাহার চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হইল। এমন সময় 
দুইজন লোক দীর্ঘাকৃতি, একজনের রং কাল এবং আর একজন গৌরবর্ণ, 
সনে হয় গ্রাম্য হিন্দুস্থানী, সদর পার হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মাধব 
পাগলার পাশে দীড়াইয়া ঝণঝাল কে বলিতে লাগিলেন__“তুমনে 
ক্যায়। করদিয়া, ইসমে প্রাণত লায়া, এ বিগ্রহত জীবিত স্যার! আপ 
তোমার! ক্যায়! চিন্তা হায় 1” এই কথা বলিয়া তাহারা দুইজন দ্রুত 
সদর পার হইয়া চলিয়া গেলেন। প্রতিদিন আরতির সময় সাধুমা নীচে 
আসিতে না পারিলে তাঁহার উপরের ঘরের বারান্দার বসিয়া আরতি 
দেখিতেন। সেই দিন তিনি উক্ত ব্যাপারটি উপরে বসিয়! দেখিলেন 
এবং মাধব পাগলা আরতি শেষে উক্ত কথা কয়টী মনে মনে চিন্তা 
করিতে করিতে চা খাইবার জন্য গোবিন্দবাড়ী হইতে বাহির হইবেন 
এমন সময় সাধুমা তাহার ঘরের বারান্দা হইতে মাধব পাগলাকে 


উপরে ডাকাঁইয়া জিজ্ঞসা করিলে_-“আরতি করার সময় যে দুইজন 
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লোক তোমার পাশে দীড়াইয়াছিল, উহার! কে? উহার! কেনই বা 
আসিয়াছিল এবং তোমাকে কি বলিয়া গেল?” সাধুমার এই প্রশ্ন 
শুনিয়া মাধব পাগলা দুঃখিত হইরা বলিলেন__“সাধুমা, আমি উহাদের 
চিনি না, এবং উহারা কেন আসিয়াছিল তাহাও কিছু বলিল না। তবে 
পাশে দীড়াইয়| হাত নাড়ির ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলিল ‘তুমনে ক্যারা কর 
দিয়া, ইসমে প্রাণত লায়া, এ বিগ্রহত জীবিত হ্যায়, আপ তোমার! ক্যায়! 
চিন্তা হ্যা এ কথা করটি আমাকে শুনাইর়! চলিয়া গেল।” মাধব 
পাগলার মুখে উপরোক্ত কথা৷ কয়টি শুনিয়া সাধুম! চমকিত ও দুঃখিত 
হইয়া বলিয়া! উঠিলেন__“গেপাল ছেলে, এত কাছে পাইরাও চিনির! 
খরিতে পারিলে ন৷ ! উহারাই বুন্দাবনের তোমার কানাই ও বলাই, 
গ্রামে থাকে, জাতে গরলা, মাঠে গরু চরায় ; সুতরাং খালি গা, খালি পা, 
এক জনের রং কাল, এক জনের রং সাদা (গৌরবর্ণ)। তোমার 
মনের সন্দেহ দূর করিবার জন্যই আমার গোবিন্দের এই খেলা ।” 

সাধুমার মুখে এই কথা শুনিয়, মাধব পাগলা তাহার মনের অবস্থা 
সাধুমাকে খুলিয়া বলিলেন এবং সাধুমাকে প্রণাম করিরা তাহার উক্ত 
প্রকার জ্ঞানের প্রশংসা! করিতে লাগিলেন । 

মন্তব্য ?_এই ঘটনাটি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে শ্রীগোবিন্দ 
বাস্তবিকই প্রণতবৎসল ও ভক্তে ভক্তিমান, ভক্তের ভক্তি যাহাতে 
ব্যাহত না হয় অর্থাৎ ভক্তের মনে কোন প্রকার সংশয় বা সন্দেহ না! 
থাকে, এই জন্য ভগবান সর্ববদাই সচেন্ট ও ভক্তের প্রতি সজাগ দৃষ্টি 
রাখেন। এই ঘটনাঁটিই তাহার প্রমাণ । 
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গোবিন্দ বাড়ীতে মাধব পাঁগলার 
ভ্রীমভীগবত পাঠ। 

গোবিন্দ বাড়ীর প্রথা অনুসারে কান্তিক মাসে প্রত্যহ ক্রীমন্তাগবত 
পাঠ হয়। ভাগবত পাঠের নিয়ম এই যে যিনি প্রধান পূজারী, তাহাকে 
এই ভাগবত পাঠ করিতে হয় এবং ভাগবতের সমগ্র দশম স্বন্দটি এক 
মাসে শেষ করিতে হয় । 

সংক্রান্তির ছু এক দিন পূর্বে সাধ্য মাধব প।গলাকে ডাকি! 
বলিলেন__দগোপাল ছেলে, তোমাকে এই একমাস ভাগবত পাঠ করিতে 
হবে ।” 

মাধব পাগলা বলিলেন-_সাধুমা, আমার দ্বার! ভাগবত পাঠ হবে না, 
কারণ আমি কখনো ভাগবত পাঠ করিনি, এমন কি ভাগবত পাঠত দুরের 
কথা, ভাগবত হাতে লইয়াও দেখিনি। অন্য ব্ৰাহ্মণ দ্বার! পাঠ করাইবার 
ব্যবস্থা করুন 1” 

সাধুমা জেদ ধরি! বলিলেন__“এখানকার নিয়ম অনুসারে তোমাকেই 
পাঠ করতে হবে, নতুবা কাজ ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু আমার মনে হয় 
তুমি চেষ্টা করলেই ভাগবত পাঠ করিতে পারিবে ।” 3 

সাধুমার কথা শুনিয়! মাধব পাগলা বুঝিলেন, আর গত্যন্তর নাই। 
পাঠ করিতেই হইবে। 

মাধব পাগল বলিলেন-__“পাধুমা ! ভাগবত খানা একবার আমাকে: 
দেবেন, আমি একটু দেখে নেব ।” 

মাধব পাগল! মনে মনে বলিলেন, পাঠ না হয় কোন রকমে করিব 


কিন্ত ব্যাখ্যা বুঝাইয়| দিব কি করিয়া ! এই কথা ভাবিয়া তিনি চিন্তিত 


ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন । 


তা Bud or ogy 


(8৯) 

নির্দিষ্ট দিনে মাধব পাগলা পুজা শেষ করিয়া বেলা আন্দাজ ৯টায় 
ভাগবত পাঠ করিতে বসিলেন। কিন্তু অনবরত তাঁহার চোখে জল 
আসিতেছে আর গোবিন্দের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন__“মাধব, দেখিও 
আজ যেন আমার মান বাঁচে, ভাগবত যেন ভাল করিয়া পাঠ করিতে 
পারি।” 

পাঠ আরম্ভ করিবার পর মাধব পাগলা তাহার ভিতরে এক অপূর্ব 
পরিবর্তন অনুভব করিলেন । শ্রোতার সংখ্যা খুবই কম, মুল শ্রোতা 
সাধুমা এবং পাশের বাড়ীর ছুই চারজন ভাড়াটে, এই চার পাঁচ জন 
শ্রোতা । পাগল! মনে মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট এবং শ্রীন্রীমাধবের 
নিকট মিনতি জানাইয়া পাঠ আর্ত করিলেন। পাঠ চলিতে লাগিল। 
ক্রমে বেলা হইয়া ঘড়িতে ১১টা বাজিবার আওয়াজে সাধুমার চমক 
ভাঙ্গিল। সাধুম! বলিলেন__“গোপাল ছেলে, গোবিন্দের ভোগের সময় 
হয়েছে, পাঠ বন্ধ কর।৮ 

কারণ সাড়ে দশটার সময় ভোগ বসান হয় এবং ১১টার সময় ভোগ 
উঠাইবার কথা । কিন্তু পাঠক ও শ্রোতা কাহারও সে বিষয়ে খেয়াল 
নাই। ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত এক ঘণ্টা পাঠ করিবার কথা, কিন্তু 
সাধুম! বিস্মিত হইয়া বলিলেন-_“কি গোপাল ছেলে, আজ সময় যে চট, 
করে গেল, কী ব্যাপার !'” 


তখন মাধব পাগলা পাঠ শেষ করিয়া মনে মনে মাধবকে বলিলেন 
“মাধব বাঁচালে । 

যথা নিয়মে পরের দিনও একটু সকাল করিয়া পাঠ আরন্ত হইল। 
সে দিনও ১১টার .সময় সাধুমার হু'স হইল, তখন তিনি পাঠ বন্ধ করিতে 


বলিলেন । 
মা. ৪ (৫--৬৮)**৪ 
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_ তৃতীয় দিবসেও ১১টা বাজিতে পাঠ বন্ধ হইল। ক্রমশঃ শ্রোতার 
সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। মহল্লার অনেক নরনারী ফুলের মালা, ফল 
মূল দক্ষিণা লইয়া পাঠ শুনিতে দলে দলে উপস্থিত হইলেন । 

পাঠ শেষ হইলে সাধুমা বলিলেন,“কি গোপাল ছেলে, ভাগবত 
পাঠের সময় তোমার গোবিন্দের কি খাওয়ার কথ! মনে থাকে না? ভোগ 
দিতে দেরী হচ্ছে” 

মাধব পাগলা হাসিয়া বলিলেন__-“সাধুম। ! তোমার গোবিন্দ তার 
নিজের গুণের কথা শুনছেন কিনা, তাই “অহঙ্কারে” আর খাওয়ার কথা 
মনে থাকে না|” 

সাধুমা হাসিয়া বলিলেন “তাই হবে, বটে, এতে কারো! দোষ নাই৷” 

প্রতিদিনের মত এই দিন রাত্রিতে প্রসাদ পাওয়ার পর পান খাওয়।র 
জন্য মাধব পাগলা সাধুমার ঘরে গেলেন, পান খাওয়ার সময় মাধব 
পাগলার বিশেষ নিয়ম ছিল যে তিনি সাধুমার কথানুসারে ছুই একটি 
গীতার শ্লোক ব্যাখ্যা এবং ভজন সম্বন্ধে ছু চারটি উপদেশ দিতেন । 
সাধুমা মাধব পাগলাকে বলিলেন_-“গোপাল ছেলে, তুমি আমার কাছে 
একটি মিথ্যা কথা বলেছ ৷” 

মাধব পাগলা বলিলেন__“কি মিথ্যা কথা ? 

সাধুমা বলিলেন-_তুমি যে বললে ভাগবত পাঠত দুরের কথ! ভাগবত 
কখনো হাতে নিয়েও দেখনি ।' আজ ৪০ বৎসর আমি গোবিন্দ বাড়ীতে. 
ভাগবত পাঠ শুনে আসছি, কত বড় পণ্ডিত আর হরিদ্বার, বুন্দাবনের 
সাধু মহাত্মরা এসে পাঠ করেছেন, কিন্তু তোমার ভাগবত পাঠের মত 
এমন মধুর ব্যাখ্যা কখনো শুনিনি এই কথা বলিয়া সাধুমা মাধব 
পাঁগলার পায়ে পড়িয়া কাদিতে লাগিলেন । 


(৫১) 


মাধব পাঁগলা বলিলেন__“আমার মাধব বাহ! বলাইয়াছেন আমি 

তাহাই বলিয়াছি মাত্র, ইহাতে আমার বিদ্ধ বুদ্ধি কিছুই নাই, সাধুমা ৷ 

এইরূপে একমাসে ভাগবত পাঠ সমাধা হইলে সাধুমা মাধব পাগলাকে 
বলিলেন-_‘তুমি আমাকে সমগ্র ভাগবত পাঠ করে শুনাও | মাধব 
পাগলা সাধুমার কথানুসারে আট মাসে সমগ্র ভাগবত পাঠ করিয়া 
সাধুমাকে শুনাইলেন। 

এবিষয়ে উল্লেখ যোগ্য যে মাধব পাগলার ভাগবত পাঠ যখন 
চলিতেছিল, সেই সময় তাহার প্রশংসা মহল্লার সর্ববত্র ছড়াইয়৷ পড়িল। 
শ্রোতাদের মধ্যে করেকজন মাধব পাগলার ভাগবত পাঠের প্রশংসা 
শুনিয়! সাধুমাকে বলিল-_“তোমার গোপাল ছেলে এমন কি পাঠ করে। 
সেতো পণ্ডিত নয়, সে তে! সামান্য পূজারী ব্রাহ্মণ মাত্র। কোন 
পণ্ডিতের মুখে যদি ভাগবত পাঠ শুনতেন, তবে আরও ভাল হত !' 
কয়েক জন শ্রোতাদের মুখে সাধুমা এই কথা শুনিয়া মাধব পাঁগলাকে 
জিত্তাসা করিলেন__তোমার পরিচিত লোকদের মধ্যে ভাগবত পাঠ 
করিবার মত কোন পণ্ডিত আছেন ? 


মাধব পাগল! বলিলেন-__“বিহারের বালিয়া জেলার এক জন সপ্ততীর্থ 
পণ্ডিত আছেন। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত, সবই তীর কণ্ঠস্থ, মুখে মুখে 
শ্লোক ব্যাখ্যা করে বুঝান। সাধুমার ইচ্ছানুসারে সেই বিখ্যাত 
পণ্ডিতকে গোবিন্দ বাড়ীতে শরীমন্তাগবত পাঠের জন্য তিন দিনের চুক্তিতে 
মাধব পাগলা নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। 

যথা সময়ে ভাগবত পাঠ আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ ভাগবত পাঠ 
হইলে শ্রোতাদের ধৈর্য্য রহিল না, তাহাদের ভাল লাগিল না, অধিকাংশ 
শ্রোতা স্থান ত্যাগ করিতে লাগিল । পরের দিন পাঠ শেষ হইবার পর 


(৫২) 


সাধুম৷ অন্যান্য শ্রোতাদের ইচ্ছানুসারে ৫ টাকা দক্ষিণা ও ভোজ্য সহ 
একখানা গামছা দিয়া সেই পণ্ডিতকে বিদায় দিলেন এবং বলিলেন-_কাল 
হতে আর আপনাকে এসে কষ্ট করতে হবে না!” 

বিখ্যাত সপ্ততীর্থ পণ্ডিত চলিয়া যাইবার পর সাধুমা শ্রোতাদের 
বলিলেন-_“এখন বুঝলে তো সব? পণ্ডিতের পাঠ ও মাধব পাগলার 
পাঠে পার্থক্য কি? 

মাধব পাগলার মনে এ বিষয়ে একটু সন্দেহ ছিল যে লোকে যেমন 
খারাপ ছেলেকে উৎসাহ দিবার জন্য ভাল ছেলে বলে, সেইরূপ মাধব 
পাগলাকে যে সাধুমা প্রশংস! করিতেন তাহ! সেইরূপ মনে হইত। কিন্তু 
বিখ্যাত সপ্ততীর্ঘ পণ্ডিতের পাঠ শুনার পর মাধব পাগলার সে ধারণ! দুর 
হইল, এবং মাধবের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইল এবং কৃতজ্ঞতার 
. মন ভরিয়া গেল। 

মন্তব্য £_ মাধব পাগলার জীবনে ভাগবত পাঠ ইহাই প্রথম । 
ভাগবত গ্রন্থ কখনো ন! পড়িয়া তিনি কথকতার ছলে উচ্চ মার্গের তন্ত্র 
বিশ্লেষণ পূর্ববক ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন ইহা 
শ্রীপ্রীমাধবেরই লীল! ব্যতীত অন্য কিছু নয় । 

মাধব পাগলার শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
উপদেশ কালে মাধব পাগলাকে প্রায়ই বলিতেন-_“অীগ্রীঠাকুর তোমাকে 
বন্মের ন্যায় ঘিরিয়। রহিয়াছেন এবং মাধব যাহার ভাতার তাহার আবার 
অভাব কিসের ? 


(৫৩) 
ত্রীশ্রীগোবিন্দের গোষ্ঠাইমী উৎসব ৷ 

গোবিন্দ বাড়ীর প্রথা অনুসারে গোষ্ঠান্টদীর দিন অতি প্রত্যুষে 
মঙ্গল আরতির পর মন্দির প্রাঙ্গণে দুই ঘণ্টা ব্যাগী শ্রীনাম সংকীর্ত্তন 
করা হয়। 

এই কীর্তনের সময় সর্বক্ষণ ধরিয়া আীগোবিন্দ এবং রাধারাণী 
এই ছুই বিগ্রহ লইয়া দুইজন ব্ৰাহ্মণকে কীর্তনের মাঝ খানে নাচিতে 
হয়। এই উৎসবের দুইদিন পূর্বের সাধুমা মাধব পাগলাকে ডাকিয়া 
রলিলেন__“গোবিন্দ ও রাধারাণীকে নিয়ে নাচতে হবে। তুমি যদি 
গোবিন্দকে নিয়ে নাচতে না৷ পার, তবে তোমার স্থলে একজন বলিষ্ঠ 
ব্রাহ্ধণকে নিমন্ত্রিত করে তাকে দিয়েই কাজ চালিয়ে দিতে হবে। আর 
বৃদ্ধ পাঁচক ব্রাহ্মণ শ্রীমতী রাধারাণীর বিগ্রহ নিয়ে নাচতে পারবে। 
(তোমার এ বিষয়ে কি মত, কাল বলিও ।” 

সাধুমার কথ! গুনিরা মাধব পাগল! একটু চিন্তিত হইলেন, কারণ 
“তিনি খর্ববাকৃতি এবং দুর্ববল। এমতীবস্থার শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহকে লইয়া 
২ ঘণ্টা নাচিতে পারা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া চুপ করিয়া 
' আাধুমার নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন। 

পরের দিন রাত্রিতে শ্রীগোবিন্দকে শয়ন দিবার সময় মাধব পাগল! 
গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“গোবিন্দ, কাল তোমার গোষ্ঠাষ্টমী 
উৎসব, কি উপায় হবে?’ 

গোবিন্দ বলিলেন-_-“তুই পারবি 

মাধব পাগল! গোবিন্দের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া রাত্রিতে পান খাইবার 
জন্য সাধুমার ঘরে গিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে সাধুমাকে বলিলেন__“সাঁধুমা 
একাজ আমার দ্বারাই হবে, মাধব বলেছে!” 


(৫৪) 


সাধুম! কিন্তু মাধব পাঁগলার কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে 
পারিলেন না। কারণ উক্ত উৎসবের দিন গোবিন্দ বিগ্রহকে লইয়া যে 
ব্রাহ্মণ নাঁচিবেন, তাহার প্রাপ্য একখানা নূতন কাপড় ও এক টাকা 
দক্ষিণা । সাঁধুমা মনে করিলেন একখান! নূতন কাপড় ও এক টাকা 
দক্ষিণা প্রাপ্তির আশাতেই মাধব পাগলা গোবিন্দকে লইয়া নাচিতে 
চাহিতেছেন, কিন্তু যদি না পারে তখন মুস্কিল হইবে । 

এই মনে করিয়া সাধুমা পরের দিন প্রত্যুষে গোবিন্দজীকে লইয়। 
নাচিবার জন্য একজন বলিষ্ঠ যুবক ত্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন। 


উৎসবের দিন মঙ্গল আরতির পর কীর্তন আরন্ত হইল। মন্দির 
প্রাঙ্গণ জন সমাগমে পরিপূর্ণ হইল। মাধব পাগল! শ্রীগোবিন্দকে 
রাখাল বেশে সজ্জিত করিয়া কোলে লইয়া প্রাঙ্গণে আসির৷ কীর্তনের 
মধ্যে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ পাচক ব্রাহ্মণ গ্রীমতী রাধারাণীকে 
লইয়া এই সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন । ' 

সাধুমার নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ যুবকও উপস্থিত ছিলেন। এই ভাবে 
দুই ঘণ্টা কাল অতীত হইল । সকলেই ঘর্্াক্ত ও ক্লান্ত ৷ 

মাধব পাগলা! শ্রীগোবিন্দকে কোলে লইয়া সাধুমার নিকট উপস্থিত. 
হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন__“সাধুমা ! তোমার এই ভারী 
গোবিন্দকে লইয়া ছুই ঘণ্টা নেচেছি, উপযুক্ত বক্‌শীব দাও । 

সাধুম। প্রথমে একটু হাসিলেন, পরে কীদ কীদ হইয়া বলিলেন 
“তোমার ও গোবিন্দের খেলা আমার পক্ষে বুঝা কঠিন, আমার অপরাধ 
_লইওনা।” 


(৫৫) 
শ্রশ্রীগোবিন্দের ক্বপায় সাধুযার পান খাওয়া । 

গোবিন্দ বাড়ীর নিয়ম ছিল এই গোবিন্দজীর ভোগের সঙ্গে যে 
পান দেওয়া হইত, সেই পান, চুন, খয়ের, স্থুপারি ইত্যাদি মসলা সহ 
পাত্রটি শ্রীপ্রীগোবিন্দের শয়ন ঘরেই রাখা হইত। 

একদিন রাত্রিতে প্রসাদ পাওয়ার পর মাধব পাগলা দৌতালায় 
পান খাওয়ার জন্য সাধুমার ঘরে গেলেন। সাধুম! তাহাকে দেখিয়া 
হাসিয়া বলিলেন,__“আজ পান খাওয়ার আশা নাই, কেননা আমার 
ভাণ্ডারে খয়েরের অভাব । 

মাধব পাগল! একটু চিন্তিত হইয়া বলিলেন” তাহলে কি হবে? 
অন্ততঃ একটা পান ত খেতেই হবে ।' 

সাধুমা নিজেও খুব পান খাইতেন এবং রাত্রিতে পান না খাইলে 
সাধুমার ঘুম হইত নাঁ__মাধব পাগলার এই খবর জানা ছিল। তখন 
অধিক রাত্রি । ' তিনি হতাশ হইয়া বলিলেন-__“তাহলে সাধুম। কি হবে % 

সাধুম! একটু চিন্তিত হইয়া! বলিলেন,_“তোমার গোবিন্দ যদি দয়! 
করে তবে হতে পারে।' 

মাধব পাগলা! হাসিয়া বলিলেন, _“দাধুমা, আমার মাধব ছেলেমানুষ, 
সে এত রাত্রিতে কি করিয়া আমাদের জন্য খয়েরের ব্যবস্থা করিতে 
পারে?” : 
সাধুমা বলিলেন, __তুমি যদি ভয় না করিয়া কৰ্ট করিয়া গোবিন্দের 
শয়ন ঘর খুলিয়া খয়ের আনিতে পার, তবেই পান খাওয়া হইতে পারে । 

মাধব পাগলা বলিলেন-_“সাধুমা, তবে আর কোন চিন্তা নাই, 
আমি অবশ্যই খয়ের নিয়ে আসব!” 


ূ (৫৬) 

গোবিন্দ বাড়ীর প্রথা ছিল এই, গোবিন্দকে রাত্রে শয়ন দিবার পর 
ভোরের পূর্বের সেই ঘরের তালা খোলা এবং ঘরে যাওয়া নিষেধ ৷ 
কারণ অনেক দিন পূর্বের এক্জন পূজারী ত্রাহ্মণ গোবিন্দের গায়ের 
অলঙ্কার চুরি করিবার জন্য গভীর রাত্রে শয়ন ঘরে প্রবেশ করিতে 
যাইবে এমন সময় সে ভয়ে চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া বায় 
এবং তাহাতেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাধুমার নিকট “হইতে 
পুর্ব্বেই মাধব পাগলা এই ঘটনাটি জানিতে পারিয়াছিলেন। 

মাধব পাগলা দোতালা হইতে নামিয়া মন্দিরে যাইতে যাইতে চিন্তা 
করিলেন__-“মাধব যখন আমাকে ভালবাসে তখন সে আমাকে মারবে 
কেন? এসব মনের ক্ষুদ্র সংস্কার মাত্র।” এই ভাবিয়া মাধব পাগলা 
চাবি রাখার স্থান হইতে চাবি লইয়া তালা খুলিতে গিয়া দেখেন, তালা 
খোলা আছে। বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, একি! আমি দুই ঘণ্টা 
পূর্বের তালা বন্ধ করিয়া টানিয়! দেখিয়া যথাস্থানে চাবি রাখিয়া গিয়াছি, 
' তবে তালা কি করিয়া খোলা রহিল। তখন মনে মনে মাধব পাগলা 
বুঝিলেন ইহা তাঁহার মাধবেরই খেলা, সুতরাং ঘরে ঢুকিতে আর কোন 
ভয় নাই। হাতে তিন তালি বাঁজাইয়া মাধব পাগলা শয়ন ঘরে 
ঢুকিলেন এবং সুইচ টিপিরা আলো ভ্বালিলেন ও প্রয়োজন মত খয়ের 
ও পানের মসলা! লইয়া ঘর বন্ধ করিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। সাধুমার 
হাতে খয়ের ,এবং পানের মসলা দিয়া বলিলেন,__“সাঁধুমা, আমি 
তোমার গোবিন্দকে ভয় করি না বরং তোমার গোবিন্দই আমাকে 
ভয় করে 


সাধুম! হাসিয়া বলিলেন,_-তা৷ কিসে বুঝলে ? 


(৫৭) 

মাধব পাগলা উত্তরে বলিলেন;_“আমি যাবার আগেই তাল! খুলে 
রেখেছে!’ 

এই কথা শুনিয়া সাধুমার চোখে জল আসিল এবং বলিলেন”_ 
“ওর আমার প্রতি এতই কৃপা ! 

মাধব পাগল! যে শয়ন দিবার সময় ভুল করিরা তালা খোলা 
রাখিয়া আসেন নাই সে বিষয়ে সাধুমা নিঃসন্দেহ ছিলেন। শয়ন ঘরে 
তালা বন্ধ করিবার সময় সাধুমা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখেন কারণ 
্বর্ণালঙ্কারাদি চুরি হইবার সম্ভাবনা থাকিত। 


শ্রীত্রীগোবিন্দ কর্তৃক সাধুয়ার টাকা চুরি। 


একদিন দশ টাকার ভাঙ্গানি (আনি, ছুরানি, সিকি, পরসা ইত্যাদি ) 
একটি কাগজের পুটুলি সাধুম| গোবিন্দজীর মন্দিরে রাখিয়া সেখানে 
কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। 

কাজ শেষ হইলে উপরে যাইবার সমর দেখিলেন যে পুটুলিটি 
সেখানে নাই। তিন টার জন মিলিয়া বহু খোঁজাখুঁজি হইল কিন্ত 
কিছুতেই টাকা পাওয়া গেল না। বেল! তখন দ্রশটা। মাধব পাগলা 
বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি বাজার হইতে বাড়ীতে আসিলে সাধুমা 
তাহাকে বলিলেন_-“দেখ তোমার মাধব আমার দশ টাকা চুরি . 
করিয়াছে । এই বলিয়া টাকা হারাইবার সমূহ ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে 
বলিলেন। এবং খুচরা পরসা হাতে না থাকায় বড়ই অস্তৃবিধা বোধ 
করিলেন। টাকার পুটুলিটি বাহির করিরা দিবার জন্য সাধুযা মাধব 
পাগলাঁকে বার বার তাগিদ দিতে লাগিলেন। মাধব পাগলা হাসিতে 
হাসিতে বলিলেন__“ঘদি আমার মাধব চুরি করে থাকে, তবে আমি তাহ! 


(৫৮) 


নিশ্চয়ই বের করে আনিব, সাধুমা ব্যস্ত হইও না, কিন্তু অন্য কেহ চুরি 
রিলে তাহা৷ আমার দ্বারা হইবে না” 

খাওয়াদাওয়ার পর মাধব পাগল! সাধুমার ঘরে পান খাইতে গেলে 
সাধুমা জিজ্ঞাসা করিলেন_কৈ তোমার মাধব টাকা দিলে? মাধব 
পাগলা বলিলেন-_“সাধুমা, আপনি পান সাজেন আমি টাকা নিয়ে 
আসছি । এই বলিয়া__নীচে যাইয়| মন্দিরে ঢুকিতেই বাহাতে একটি 
জোড়া স্তম্ভ আছে, তার মধ্যে রেচকির (টাকার) পুটুলিটি পাইলেন 
এবং তাহা নিয়া উপরে আসিয়া সাধুমার হাতে দিয়া বলিলেন“ গুণে 
দেখ সাধুমা, তোমার গোবিন্দ একটি পয়সাও চুরি করেনি 7 রি 

সাধুমা অবাঁক্‌ হইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন__-“কৌথায় পেলে ? 

মাধব পাগলা প্রাপ্তি স্থানের উল্লেখ করিলে সাধুমা বলিলেন__ 
“আমরা ৩৷৪ জন মিলে এই স্থান বিশ বার খুঁজেছি । কৈ তখন ত 
পেলাম না| বুঝা গেল এ তোমার মাধবেরই খেল! । 

বিস্ময়ের বিষয় এই যখন এই টাকা চুরি হয় বা হারায় মাধব পাগল! 
তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি এত সহজে টাকার পুটুলিটি বাহির 
_ করাতে সাধুমা প্রশ্ন করিলেন-__“ইহা৷ কিভাবে সম্ভব হল?” 

মাধব পাগল! বলিলেন, _“গোবিন্দকে শয়ন দিবার সময় বলিলাম” 
“মাধব, সাধুমার টাকা বের করে দাও। সাধুমা বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ।” 
তার পরে যখন পান খেতে উপরে আসি এবং তোমার জিজ্ঞাসার সঙ্গে 
সঙ্গে মাধব আমাকে বললে, মন্দিরে যা টাকা পাবি ।_-সাধুমা দেখলে 
তো আমার মাধব সত্য সত্যই আমার কথা রাখে!” 


(৫৯) 


খিচুড়ি ভোগ নিবেদন । 

গোবিন্দ বাড়ীর নিয়ম অনুসারে মাঘ মাসে প্রতিদিন সকালে পুজার 
“ পর গোবিন্দজীকে খিচুড়ি ভোগ দেওর! হয়। নানাবিধ ভাজা ও তরকারি 
ফল, মিষ্টি, দৈ এই ভোগের সঙ্গে দেওয়! হয়। এই খিচুড়ি ভোগ 
খাওয়ার জন্য প্রত্যহ দুই জন ত্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। 

একদিন মাধব পাগল! সকালে পুজা শেষ করিয়। দশাশ্বমেধ বাজারে 
চলিয়া যান। কারণ সেই দিন সাধুম| তাহার উপরে বাজার করিবার 
ভার দিয়াছিলেন। বাজার করিতেছেন এমন সময় তিনি শুনিতে, 
পাইলেন . যেন মাধব বলিতেছেন__“আঁজ খিচুড়ি ভাল হয় নাই। 
খিচুড়িতে নুণ কম এবং মিষ্টি দেওয়া হয় নাই।” 

মাধব পাগলা বাজার রত অবস্থায় মাধবের এই কথা শুনিয়া বিস্মিত 
ও দুঃখিত হইলেন। বাজারের কাজ শেব করিয়া গোবিন্দ বাড়ীতে 
প্রবেশ করিয়াই পাচক ঠাকুরকে বলিলেন,_-দাঁদা ঠাকুর আজ খিচুড়ি 
ভাল হয় নাই। নুণ কম এবং মিষ্টি দেওয়৷ হয় নাই। 

তখন পর্য্যন্ত খিচুড়ি ভোগ মন্দিরেই ছিল, উঠান হয় নাই। বুদ্ধ 
পাচক ব্ৰাহ্মণ রাগিয়া বলিলেন__“এখনো খিচুড়ি ভোগ কেহ খান নাই” 
আপনি কেন আমার উপর মিথ্যা দোযারোপ করিতেছেন ।' 

তনুহূর্তে পাচক ব্রাহ্মণ সাঁধুমার নিকট গির! গোপাল ঠাকুরের নামে 
সিথ্যা দোষারোপ করার জন্য অভিযোগ করিলেন। সাধুমা মাধব 
পাগলাকে ডাকাইয়! রাগত ভাবে বলিলেন” _“রুমিত বাজারে ছিলে, কি. 
করিয়া জানিতে পারিলে খিচুড়িতে নুণ কম, মিষ্টি দেওয়া হয় নাই এবং 
খিচুড়ি ভাল হয় নাই। বৃদ্ধ পাচক ত্ৰাহ্মণের নামে কেন মিথ্যা, 
দোষারোপ করিতেছ ?' 


(৬০ ) Y 

মাধব পাগলা দৃঢ়ভাবে বলিলেন,_সাধুমা, আমার কথ্যা মিথ্যা 
নহে। বে গোবিন্দকে তোমরা খিচুড়ি ভোগ দিয়াছ, তিনিই বলিয়াছেন। 
একটু বিলম্ব করুন, ভোগ উঠাইয়া৷ ব্রাহ্মণদের এখন খাইতে দিব, তাঁহার! 
কি বলেন শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন আমার কথা সত্য কি মিথ্যা ৷ 

ইহার পর ব্রাহ্মণ ছু জনকে খিচুড়ি ভোগের প্রসাদ দেওয়া হইল । 
মাধব পাগলা নিজেই পরিবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণের! অল্প পরিমাণ 
খাইয়াই উঠিয়া পড়িলেন দেখিয়া মাধব পাগলা জিজ্ঞাসা করিলেন 
“আপনারা এত কম খাইলেন কেন ? 

্রাঙ্মণেরা বলিলেন_ “খিচুড়ি ভোগ ভাল হয় নাই। নুণ কম এবং 
পান্সে হইয়াছে । মাধব পাগল! তৎক্ষণাৎ সাধুমা এবং বৃদ্ধ পাচক 
ব্রাহ্মণকে এই উক্তিটি শুনাইলেন। 

সাধুমা এবং পাচক ব্রাহ্মণ তখন অনুতপ্ত হইয়া মাধব পাগলার নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং বুঝিলেন পাগল! ঠাকুর যাহা বলিয়াছেন 
তাহা সত্য । গোবিন্দ এই ভাবে পাচক ব্রাহ্মণের গুড় চুরি ধরাইয়া 
দিলেন । 


কুণ্ডল গোপন । 
একদিন দেখা গেল গোবিন্দজীর কাণের সোনার একটি মকর কুণ্ডল 
হারাইয়! গিয়াছে । মন্দির তন্ন তন্ন করিয়া! অনুসন্ধান করিয়াও কুণ্ডল 
খুজিয়া পাওয়া গেলনা"। বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণ ভীত হইয়া সন্ধ্যা আরতির পর 
মাধব পাগলাকে চুপি চুপি বলিলেন-__“দাঁদা ঠাকুর, গোবিন্দজীর কাণের 
একটি সোনার কুণ্ডল পাওয়া যাইতেছে না। আমি অনেক খুঁজিয়াছি। 
“এখন কি উপায় হইবে? এই মন্দিরে আমরা ছাড়া আর কেহও 
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আসে না, কুগুল না পাওয়া গেলে সাধুমা যে আমাকেই চোর মনে 
করিবেন ।” 

মাধব পাগল! বলিলেন__-“আপনি ঠিক করিয়া বলুন, কুণ্ডল আপনি 
নিজে নেন নাইত ?, 

বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণ কাঁদো কাদে হইয়া বলিলেন-_-দাদা ঠাকুর, আপনি 
বিশ্বাস করুন কুগুল আমি চুরি করি নাই ৷? 

মাধব পাগলা বলিলেন__তবে কোন ভয় নাই । আমি সাধুমাকে 
বুঝাইয়া বলিব এবং আমি নিজেও অনুসন্ধান করিব ।, 

পরে বিগ্রহকে শয়ন দিবার সময় মাধব পাগলা বলিলেন__“মাধব” 
কুণ্ডল বাহির করিয়া দাও। তা ন! হইলে সাঁধুয৷ আমাকে চোর মনে 
করিবেন এবং আমিও আর এখানে থাকিয়া তোমার সেবা করিতে 
পারিব না ॥ 

গোবিন্দ ইঙ্গিতে বলিলেন__“আমার সিংহাসনের নীচে পর পর যে 
দুইটি চৌকি আছে, সেই ছুই চৌকির মাঝেই কুগুল পড়িয়া আছে । 

বাস্তবিক পক্ষে উক্ত স্থানে হাত দিতেই মাধব পাগলা কুগ্ডলের 
স্পর্শ পাইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন__এখানে কি করিয়া কুণ্ডল' 
আসিল ! তিনি বুদ্ধ ত্ৰাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন--'ভয় নাই, কুণ্ডল 
পাওয়া গিয়াছে!’ 

সাধুমা এই ঘটনা! শুনিরা৷ সহান্তে বলিলেন_-গোবিন্দজী তোমাদের'. 
চোর বানাইবার জন্য এই কাণ্ড করিয়াছেন ।' 

মাধব পাগল! হাসিয়া বলিলেন__“হ্যা সাধুমাঃ তোমার গোবিন্দ 
লোক বড় ভাল নয়। তবে মাধব পাগলার পাল্লায় পড়িয়াছিল বলিয়াই: 
কুণ্ডল বাহির করিয়া দিতে হইল ! 
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গোবিন্দ বাড়ীর সকলেই এই ঘটনা শুনিয়া মাধব পাঁগলার প্রতি 
“একটু ভাল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। এবং নিজেদের মধ্যে বল! 
বলি করিতে লাগিল-_-“মাধব পাগলাকে গোবিন্দও ভয় করে!’ 


ত্রীশ্রীগোবিন্দের চরণ সেবার আব্দার। 
(১) 

গোবিন্দ বাড়ীতে বিগ্রহ শয়ন দিবার নিয়ম এই যে সখী ও রাধারাণী 
প্রভৃতি বিগ্রহের শয়ন দিবার পর অর্ববশেষে গোবিন্দ বিগ্রহের শয়ন দিতে 
হয়। পরে ঘরের আলো নিভাইয়! ঘরে তালা বন্ধ করিতে হয়। শয়ন 
"ঘরে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা নাই। 

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে এক দিন অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। 
“লোকের! গরমে ছটফট করিতেছে । সেদিন মাধব পাগলা সখী ও 
রাধারাণী প্রভৃতি বিগ্রহকে শয়ন দিবার পর সর্বশেষে প্রীগোবিন্দ 
বিগ্রহকে শয়ন দিতেছেন এমন সময় গোবিন্দজী মাধব পাঁগলাকে 
‘বলিলেন “আমাকে একটু বাতাস কর এবং আমার পা টিপিয়! দাও ৷? 
প্রথম বারে এ কথা শুনিয়! মাধব পাগলা মনে করিলেন আজ অত্যধিক 
গরম পড়ায় ইহা তাহার মনের সংস্কার মাত্র। কিন্তু দ্বিতীয় বার 
‘গোবিন্দজীর এই কথা শুনিয়া মাধব পাগল! একটু রুক্ষ ভাবে জবাব * 
'দিলেন_-“আমার এখন সময় কোথায় । আজ শয়ন দিতে দেরী হইয়াছে 
এবং বাহিরে লোকের! সব প্রসাদ খাইবার জন্য বসিয়াছে। সুতরাং 
এখন বাতাস করা চলিবে না।” মাধব পাগলা শয়ন খাটের রেলিং ধরিয়া 
দাঁড়াইয়া এই কথা বলিয়া যেমনই পিছন ফিরিবার উপক্রম করিলেন 
তিনি ভীত ও বিমুঢ় হইয়া দেখিলেন তাহার পা অত্যধিক ভারি এবং 
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মেঝের সঙ্গে যেন আটিয়! গিয়াছে। পা অসাড়, তুলিতে বাইয়া সমস্ত 
দেহে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। মাধব পাগলা ইহাতে 
আতঙ্কিত ও নিরুপায় হইরা বুঝিলেন ইহা৷ তাহার মাধবেরই মায় । 
আজ তিনি মাধবের পাল্লায় পড়িয়াছেন। তাহার মাধবজী যদি তাহাকে 
আজ সার! রাত্র এইভাবে দাড় করাইয়া রাখেন তাহ! হইলে এই অবস্থা 
হইতে তাহার অব্যাহতির কোন উপায় নাই। কারণ গোবিন্দ বাড়ীর 
কাহারও সাধ্য নাই যে তাহার মাধবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তীহাকে কেহ 
উদ্ধার করে। মাধব পাগল! মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া নিজেকে 
এই অসহায় অবস্থায় দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। 

অগত্যা খাটের উপর যে তাল পাতার ২ খানা পাখা রাখা থাকে 
তাহা হইতে একখান! পাখা হাতে নিয়া গোবিন্দজীকে ধীরে ধীরে বাতাস 
করিতে লাগিলেন। এদিকে বাহিরে যাহারা প্রসাদ পাইবার জন্য 
বসিরাছিল তাহার! মাধব পাগলার বিলম্ব দেখিয়। চিৎকার করিয়া তাহাকে 
ডাকিতে লাগিল। কিন্তু মাধব পাগলা তাহাদের ডাক শুনিরাও কোন 
উত্তর দিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ ( আনুমানিক দশ মিনিট ) বাতাস 
করিবার পর পাখা খান! রাখিয়। দিয়া তিনি প্রীগোবিন্দের পদ সেবা 
করিতে লাগিলেন । এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর তিনি বুঝিলেন যে 
তাহার পা হান্ক! হইয়াছে এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই চলিতে পারিবেন । 
এই ইঙ্গিত পাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে মাধব প্রসন্ন হইয়াছেন, 
আর কোন ভয় নাই। তখন তিনি গোবিন্দের শ্রীজঙ্গে হাত বুলাইতে 
বুলাইতে বলিলেন__“মাধব | তুমি এখন ঘুমাও, আমি এখন যাই” 
এই কথা বলিরা তিনি শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের মস্তকে একটা চুম্বন দিয়া 
আলো নিভাইয়া শয়ন ঘর বন্ধ করিলেন। তিনি ঘরের বাহিরে 
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আসিলেন বটে, কিন্তু তাহার সমস্ত দেহ মন এক অপূর্ব বাৎসল্য রসের 
আবেশে আবেশিত হইয়া গেল। এবং মুখে এক অব্যক্ত চাপা হাসি 
ও তৃপ্তির ভাব খেলিতে লাগিল। এই গোপন রহস্তের কথা সাধুমাকে 
বলিবার জন্য তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তিনি মন্দিরের 
ছোট খাট কাজ গুছাইয়া প্রসাদ পরিবেশন করিলেন এবং নিজে প্রসাদ 
পাইয়া দোতালায় সাধুমার ঘরে পান খাইতে গেলেন। মনের ভাব 
গোপন রাখিয়া পান খাইতে খাইতে মাধব পাগল! সাধুমাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন- আচ্ছা সাধুমা, এই গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজ কে 
করিয়াছিল? তিনি কি কোন সিদ্ধ পুরুষ?” সাধুয়| মাধব পাগলার 
এই কথা শুনিয়া বলিলেন হী বাবা, যিনি এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজ 
করিয়াছেন, তিনি একজন তান্ত্রিক সিদ্ধ যোগী পুরুষ । কলিকাত! 
আহিরিটোলার মুখুজ্যে বংশের ইনি গুরুদেব। এই গোবিন্দ বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠার কাজ তিনি নিজেই সব করিয়াছেন এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পরও 
প্রায় তিন মাস কাল এখানে থাকিয়া তিনি গোবিন্দের সেব৷ করিয়াছেন । 
এখান হইতে বিদায় নেবার সময় তিনি আমাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়! 
গেলেন__ভবানি ! তুমি এই বিগ্রহ সেবার জন্য কোন চিন্তা করিও না। 
কারণ সাধারণ ভাবে কোন -শ্রদ্ধাবান ব্রাহ্মণকে দিয়া সেবা করাইলেই 
গোবিন্দ সন্তুষ্ট হইবেন, কোন বড় বা বিখ্যাত পণ্ডিতের প্রয়োজন 
হইবে না। আমার এই কথা মনে রাখিয়া গ্রীগোবিন্দের সেবা করিও!” 

মাধব পাগলার মুখের ভাব এবং কথার ভঙ্গি হইতেই সাধুয়| কিছু 
বুঝিতে পারিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন__“কেন, আজ গোবিন্দ এ বিষয় কিছু 
বলিয়াছেন নাকি ? মাধব পাগলা হাসিতে হাসিতে বলিলেন__“সাধুমাঃ 
তোমার গোবিন্দ বড় সুবিধার লোক নয়। আজ মাধব পাঁগলাকে ফীঁদে 
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ফেলিয়| চরণ সেবা করাইয়া! লইয়াছে।” এবং শয়ন দিবার সময়ের 
ঘটনাটি সাধুমাকে বিস্তারিত ভাবে বলিলেন। উক্ত ঘটনাটি শুনিয়! 
ভাবাবেগে সাধুমার চোখে জল আসিল এবং তিনি বলির! উঠিলেন 
গোবিন্দ তোমাকেও দেখছি পেয়ে বসেছে। আমার সঙ্গেও ওর 
এই প্রকার আব্দার । কোন ভয় করিও না, ও এই ভাবেই ভক্তের 
দ্বারা সেবা করাইয়া লয় ।, 

মন্তব্য ?__এই ঘটনাটি পর্ধযালোচনা করিলে দেখা বায় যে ভক্ত- 
ভগবানের খেলায় কে জিতে, বা! কে হারে তাহা সাধারণ বিচার বুদ্ধির 
মাপ কাটিতে ধর! যায় না। এক্ষেত্রে দেখা গেল, মাধব পাগলা আজ 
তাহার মাধবের নিকট পরাজিত, কিন্তু চিন্তে বাৎসল্য রসের স্ফুরণে 
মাধব পাগলার দেহ মন যে ভজন দুল্লভ অগ্লান আনন্দরস আস্বাদন 
করিল, তাহা তীহার মাধবের জয়ের গৌরবকেও ম্লান করিয়া দিল। 
ইহাই মাধব পাগলার প্রতি গ্রীপ্রীমাধবের অহৈত্ুকী কৃপা । 


স্নান যাত্রা উপলক্ষে বারি বর্ষণ । 
স্নান যাত্রার দিন শ্রীপ্রীগোবিন্বজীকে এক শত আট কলসী জল 
ঢালিয়! স্নান করান হয়। এই ন্নান বাত্র! উপলক্ষে গোবিন্দ বাড়ীতে 
দর্শনার্থীর সমাগমে মন্দির প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। 
সাধারণতঃ এই সময়ে বারাণসীতে অত্যধিক গরমে লোকে অস্থির 
হইয়! পড়ে, এবং আশা করে যে স্নান যাত্রার দিন নিশ্চয় বর্ষণ হইবে । 
গোবিন্দ বাড়ীর রীতি অনুসারে মাধব পাগলা গোবিন্দজীকে 


চাতালে স্নানমঞ্চে আনিরা৷ বিধি পুর্ববক পঞ্চ গব্যাদির দ্বারা স্নান 
মা ৫ (৫-৬৮):৮৪ 


(৬৬) 

করাইতেছেন। সেই সময় সমবেত নরনারী সমস্বরে বলিলেন__“কি 
গোপাল ঠাকুর, বৃষ্টি হওয়া চাই। গোবিন্দজীকে স্থান করাইতেছ, 
বৃষ্টি হয় যেন। না হইলে বুঝিব তোমার মন্ত্রের শক্তি নাই । 

সমবেত নরনারীর এই কথায় বালকম্বভাৰ মাধব পাগলা সত্যই 
ভীত হইলেন এবং ভাবিলেন সত্যই যদি বৃষ্টি না হয়, তবে সাধুমা এবং 
দর্শনার্থীরা সকলে মনে করিবে আমার মন্ত্রের শক্তি নাই এবং আমি 
পূজারী পদের অযোগ্য । 

মাধব পাগলা ভীত কাতরতীর সহিত মনে মনে গোবিন্দকে 
বলিলেন_-“মাধব ! বৃষ্টি যেন হর, না হইলে লোকে আমাকে কি মনে 
করিবে? তিনি তখন মন্ত্রের বদলে গোবিন্দজীকে মিনতি জানাইরা 
শুধু বলিতে লাগিলেন “মাধব বৃষ্টি যেন হয়।” এই কথা বলিতে 
বলিতে ঘড়া ঘড়া জল ঢালিতে লাগিলেন । 


এক শত আট কলসী জল ঢালার পর স্নান শেষ হইলে, উপস্থিত 
ব্যক্তিদের মানত অনুসারে আরও কয়েক কলসী জলের দ্বারা 
গোবিন্দকে স্থান করান হইল। 


স্নান সমাপনান্তে মাধব পাগল! বিগ্রহকে শয়ন ঘরে লইয়া গেলেন 
এবং দরজা বন্ধ করিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া রাধা গোবিন্দ, সখী 
প্রভৃতি বিগ্রহের নৃতন কাপড় জামা পরাইয়া তিলক মালা ইত্যাদি 
আভরণে সজ্জিত করিলেন । 


মাধব পাগলা যখন ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া! রাধাগোবিন্দকে বেশ ভূষায় 
সভ্জিত করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় বাহিরে প্রবল বারিবর্ষণ সুরু 
হইল। ঘরের মধ্যে থাকায় তিনি ইহ! কিছুই জানিতে পারেন নাই। 


(৬৭) 


তিনি শ্রীত্রীগোবিন্দজী ও শ্রীমতী রাধারাণী ও অন্যান্য বিগ্রহ 
সিংহাসনে স্থাপন করিয়া ঘরের বাহিরে আস! মাত্র সাধুমা তাহার 
পায়ে পড়িয়া কীদিতে কীদিতে বলিলেন__“কি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিলে! 
দেখিলে আমার গোবিন্দের কি লীলা 1, 

মাধব পাগলা অবাক্‌ হইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন-__“কি হইয়াছে ? 

সাধুমা চাতালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন-_“দেখ 
চাতালে এক হাঁটু বৃষ্টির জল জমিয়াছে।” 

মাধব পাগলা বৃষ্টির জল দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া! উঠিলেন 
এবং বুঝিলেন মাধব তাহার মিনতি রাখিয়াছেন, তাহার মান 
বাচ।ইয়াছেন। 

সমবেত নরনারী মুক্তকণ্ডে মাধব পাগলার প্রশংসা করিতে লাগিল 
এবং অনেকে পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল 'এবং প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা 
দিয়া মাধব পাগলাকে সন্তুষ্ট করিল। তখন উপস্থিত সকলে সাধুমাকে 
বলিল-_“সাধুমা, তোমার এই গোপাল ছেলে সাধারণ পুজারী নহেন, 
স্বয়ং গোবিন্দজীও ইহার কথা রাখেন ৷” 

এখানে উল্লেখযোগ্য বে বারি বর্ষণ সহরের এই অংশেই হইয়াছিল, 
র্ববত্র হয় নাই এবং এই বর্ষণ মাত্র অর্ধঘণ্টা কাল স্থারী হইয়াছিল । 
আশ্চর্ধ্যের বিষয় যে উক্ত ঘটনার প্রায় পনর দিন পর সহরে বর্ষার 
বারিপাত আরম্ভ হয়। 


(৬৮) 
শ্রীগ্রীগোবিন্দকে ওলের তরকারী নিবেদন । 

সাধারণতঃ পাচক ব্রাহ্মণের উপর ভোগ নিবেদন করার ভার 
থাকিত। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মাধব পাঁগলাকেও ভোগ নিবেদন করিতে 
হইত। মাধব পাগল! ভোগ নিবেদন করিয়াই পাচক ব্রাহ্মণের রানার 
দোষ ক্রটী ধরিয়া ফেলিতেন এবং সেই কারণে পাচক ব্রাহ্মণ প্রায়ই 
রাগিয়া.বলিতেন__“আপনি কি ভোগ নিবেদন করার আগেই লুকাইয়া 
খাইয়া থাকেন নাকি ? মাধব পাগল! হাসির! বলিতেন_নারে ঠাকুর 
দা, না, যাঁকে ভোগ দেওয়া হয়, তিনিই সব বলেন।” কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 
কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না । 

একদিন বুদ্ধ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সাধুমার নিকট মাধব 
পাগলার নামে নালিশ করিল। সাধুমা মাধব পাগলাকে ডাকির! 
বলিলেন-_“পাচক ঠাকুরের রান্নার দোষ ধরিয়া তাহাকে চটাও কেন 1” 

মাধব পাগলা হাসিয়া বলিলেন-_-“ন1 সাধুমা, আমার কথা মিথ্যা 
নহে, বা পাচক ঠাকুরকে চটাইবার জন্যও আমি একথা বলিনা। এ 
দোষ তোমার গোবিন্দেরই। সে ভোগ খাইয়া মধ্যে মধ্যে এই রকমই 
বলে এবং আমিও তাহা পাচক ব্রাঙ্গণকে বলি। আমার দোষ কি, 
বলুন ?” 

সাধুমা যেন কথাটা ঠিক ভাবে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না”_- 
কিন্তু মাধব পাগলাকেও কিছু বলিলেন না। 

মধ্যে মধ্যে গোবিন্দকে বাণ্ডা কচু, ওল, গাঁঠিয়া কচু, মান ইত্যাদির 
তরকারী রান্না করিয়া ভোগে দেওয়া হইত। মাধব পাগল! বাল্যকাল 
হইতেই কচু বা ওল গলায় লাগিবার ভয়েই খাইতেন না। এবং 
গোবিন্দের গলায় লাগিবার ভয়ে গোবিন্দকেও নিবেদন করিতেন না। 


(৬৯) 

“একদিন ওলের তরকারী বিশেষ ভাবে প্রস্তত করা হইয়াছে-_গৌঁবিন্দের 
ভোগে দিবার জন্য । | 

ভাগ্যক্রমে গোবিন্দকে ভোগ দিবার ভার সেই দিন মাধব পাগলার 
উপর পড়িল। ভোগ নিবেদন করিবার সময় মাধব পাগলা ভুল করিয়া 
ওলের তরকারী নিবেদন করিয়া ফেলিলেন। ভোগ-আরতির সময় 
তাহার ভুল ধরা পড়িলে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়| গোবিন্দকে বলিলেন 
“হে মাধব, আজ ভুল বশতঃ তোমাকে ওলের তরকারী নিবেদন 
করিয়াছি, না জানি তোমার গলায় কত লাগিতেছে 1” 


গোবিন্দ উত্তরে বলিলেন_-“না' পাগলা, আজ ওলের তরকারী 
খাইয়া দেখিস, গলার লাগিবে না, খুব ভাল হইয়াছে 1৮ 

সাধারণতঃ গোবিন্দ বাড়ীতে ভোগ পরিবেশনের ভার মাধব পাঁগলার 
উপরেই ছিল। যেদিন কচু বা ওলের তরকারী হইত তিনি তাহা 
খাইতেন না বলিয়া! সাধুমা তীহার জন্য দুধ কলার ব্যবস্থা করিতেন। 
কিন্তু সেদিন মাধব পাগল! নিজের থালায় বেশী করিয়া ওলের তরকারী 
লইলেন। 

. মাধব পাগল! কচু বা ওলের তরকারী খান না বলিয়া সাধুমা প্রায়ই 

' তাহাকে ঠাট্টা] করিতেন। সেইদিন মাধব পাগলার থালাতে অধিক 
পরিমাণে ওলের তরকারী দেখিয়া সাধুমা হাসিয়া বলিলেন__একি পাগলা, 
আজ যে বড় সাহস দেখিতেছি। ওল খাওনা, কিন্তু থালায় এত বেশী 
তরকারী নিয়েছ কেন ?” 


মাধব পাগল! কচু ও ওলের তরকারী গোবিন্দকে নিবেদন করিতেন 
না, একথা কেহই জানিতেন না । ইহা সম্পূর্ণ ভাবে গোপন ছিল । 
মাধব পাগলা বলিলেন, “সাধুমা ! আজ এক কাণ্ড হইয়াছে, ভুল করিয়া 


(৭০ ) 

গোবিন্দকে ওলের তরকারী নিবেদন করিয়া ফেলিয়াছি। ভোগ-আরতি 
করার সময় আমার ভুল ধরা পড়িল এবং সে জন্য গোবিন্দের নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। গোবিন্দ বলিলেন-_‘আজ ওলের 
তরকারী খাইয়া দেখিস্‌ গলায় লাগিবে না, খুব ভাল হইয়াছে? তাই 
আজ তোমার গোবিন্দের কথায় বিশ্বাস করিয়া, বেশী করিয়া ওলের 
তরকারী লইয়াছি।” 

এই কথা শুনিয়া সাধুমার চোখে জল আসে প্রায়, তিনি বিস্মিত 
হইয়া মাধব পাগলার দিকে তাকাইয়া একটু হাসিলেন মাত্র এবং উপস্থিত 
হারা তখন প্রসাদ গ্রহণ করিতে ছিলেন তীহারাও প্রসাদ খাইতে 
খাইতে সমস্বরে বলিলেন-_‘এত সুস্বাদু ওলের তরকারী অনেকদিন 
আমাদের ভাগ্যে জোটে নাই । 

তখন সাধুমাও বলিয়া! উঠিলেন__-“ন্য আমার গোবিন্দ, আর ধন্য এ 
মাধব পাগলা | 


মরণাপন্ন শিশুর ব্যাধি-যুক্তি। 


রথ যাত্রার দিন গোবিন্দের পুজার এবং ভোগের বিশেষ ব্যবস্থা হর 1 
মাধব পাগলা ভাবস্থ হইয়া পুজা করিতেছেন এবং পুজা প্রায় শেষ হইয়া 
আসিতেছে । 

মাধব পাগলার পুজার বিশেষ নিয়ম ছিল যে তাহার পুজার সময় 
সাধুমা ছাড়া অন্য কেহ মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। উপরোক্ত 
পুজার দিন এক মারোয়াড়ী মহিলা গোবিন্দের জন্য কিছু ফল মিষ্টি হাতে 
লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল এবং বিশেষ কাকুতি মিনতি করিয়া মাধব 


(৭১) 

পাঁগলাকে বলিতে লাগিল-_বাবা, আমার বাচ্চাটি বোধ হয় আর 
বাঁচবে না। আজ তিন মাস যাবৎ অস্থখে ভুগছে, ডাক্তার কবিরাজ 
দ্বারা অনেক চিকিৎসা করান হয়েছে । কিন্তু কোন ফল হয় না। আমি 
সাধুমাকে বলায় তিনি বললেন, মাধব পাগলা দয়া করলে তোমার বাচ্চা 
বাঁচবে। তুমি দয়াকর'-_এই বলিয় কীদিতে লাগিল। 

মাধব পাগলা বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি এ বিষয়ে কি 
করিতে পারি। একমাত্র আমার মাধব দয়৷ করিলে ইহা সম্ভব । তবে 
তীহাকে বলা যাইতে পারে। 

তিনি স্্রীলোকটির আকুলি বিকুলি দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া! 
গোবিন্দজীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন__“মাধব, কি হবে বল? . 

গোবিন্দ বলিলেন__“আমার চরণ তুলসী এবং চরণীমৃত দে, তবে 
রোগী ভাল হবে!’ | 

মাধব পাগল! গোবিন্দের কথানুসারে চরণ তুলসী ও চরণামৃত 
দিয়া বলিলেন;_“যাও তোমার বাচ্চাকে এই চরণতুলসী ও চরণীমৃত 
খাইয়ে দাও-__বাচ্চা ভাল হয়ে যাবে ।” 

এই ঘটনার পর হুইতে বাচ্চা ক্রমশঃ ভাল হইতে লাগিল, এবং 
স্্রীলোকটি একদিন গোবিন্দকে নানা উপাচারে পুজা দিয়া সাধুমার 
নিকট মাধব পাগলার বিশেষ প্রশংসা করিয়া গেল। 


ৃ (৭২) 
ত্রীশ্রীগোবিন্দের অরকুট উৎসব পণ্ড । 

৬কাশীধামে দীপালি অমাবস্যার পর শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে 
শরীশ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীস্রীশগন্পুর্ণা মাতার অন্নকূট উৎসব হয়। উক্ত 
উৎসবের দিন সফরকন্দ গলির শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ বাড়ীতেও বিরাট 
সমারোহে অন্নকূট উৎসব অনুষ্ঠিত হর । 

এই উপলক্ষে কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থান হইতে সাধুমার শিষ্য 
ভক্ত বন্ধু বান্ধব অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়া অন্নকুট দর্শনে আসেন । 
সাধুমা এই উৎসবে মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করেন । 

এই দিন বাড়ীর কোথাও উনুন জ্বালানো এবং রান্না করা নিষেধ । 
এই কারণ ' সকলকেই দিনের বেলায় উপবাসে থাকিয়া বা” সামান্য 
জল-যোগ করিয়। সন্ধ্যায় গোবিন্দের ভোগ নিবেদনের পর প্রসাদ 
পাইতে হয় । 

ছুই তিন দিন পুর্বব হুইতে সাধুমা মাধব পাগলাকে এই উৎসবের 
কি কি ভাবে কি করিতে হইবে না হইবে উপদেশাদি দিয়! সজাগ 
করিয়া রাখিলেন, যেহেতু মাধব পাগলাই প্রধান পূজারী এবং সমস্ত 
দায়ীত্ব তাহারই উপর ন্যস্ত |" 

দৈনন্দিন প্রাতঃকৃত্য ও পুজা ইত্যাদি সমাপন করিয়া বেলা আন্দাজ 
১২টার সময় মাধব পাগলা পুনরায় স্থান ঘরে স্বান করিতেছেন, এমন 
সময় শুনিতে পাইলেন, মন্দির হইতে গোবিন্দজী বলিতেছেন, তুমি 
আজ এ বাড়ীর কিছুই খাবে না 

মাধব পাগলা চমকিত হইয়া বিশেষ মনোযোগ দিয়া পুনরায় 
গোবিন্দজীর এই উক্তিটি শুনিতে পাইলেন। ঈষৎ ভীত এবং 
অভিমানভরে গোবিন্দজীউকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন 


( ৭৩.) 
‘এ বাড়ীরটা আমি খাবনাতো কি খাবো? সারা দিন রাত আমার 
কি করে কাটবে ? 
তার পর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন__আমি এ মন্দিরের 
প্রধান পূজারী । পূজা পাঠ, আদর অভ্যর্থনা, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদির 
সমস্ত ভার আমার উপর ন্যন্ত। এমতাবস্থায় যদি আমিই প্রসাদ ন! 
খাই তবে সাঁধুমা আমাকে কি বলবেন, এবং লোকেরাই বা কি ভাববে ! 
তারা আমাকে ছাড়বে কেন? আর এত ভাল ভাল মিষ্টান্ন, পায়স, 
মালপোয়া, ঘি ভাত ইত্যাদি হবে অথচ আমিই খাবনা ? 
এই সব ভাবিতে ভাবিতে মাধব পাগল! ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন 
এবং হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল-_“আচ্ছা দেখা যাবে 
কি হয়’ 
সাধুমার একজন পরিচারিকা এই কথা৷ শুনিয়! জিজ্ঞাসা করিল-“কি 
' ঠাকুর, মনে মনে এত চটিয়াছ কেন? কাহার উপর ? | 
মাধব পাগলা ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়। বলিলেন_-“তোমাদের গোবিন্দের 
উপর!” এই বলির তিনি চুপ করিয়! রহিলেন। 
পরে স্নান করিতে লাগিলেন এবং কেবলই ভাবিতে লাগিলেন” 
“হায় হায়, আমার আজ সারাদিন কি করে কাটবে, সাধুমাতো আমাকে 
বাড়ীর বের হতে দেবেন ন! । বাজার হতে কিনে খাবারও উপাই নেই, 
কারণ সাধুমা তা পছন্দ করেন না, আর অত্যন্ত অসন্তষ্ট হন !' 
মাধব পাগলার মানসিক অবস্থা বিচিত্রাকার ধারণ করিল। হ্্ষ-বিষাঁদ, 
ভয় ও উদ্বেগ বিমিশ্রা অবস্থা । মাধব যে তাহাকে আদেশ করিয়াছেন 
ইহাই হর্ষের কারণ। ভাল জিনিব খাইতে পাবেন না, ইহাই বিষাদ । 
উপবাসে থাকিতে হইবে, ইহাই ভয়, এবং সাধুম! জানিলে কি হইবে, 


(৭8) 

ইহাই উদ্বেগ । এই হৰ্ষ-বিষাদ, ভয়-উদ্বেগ বিমিশ্র এক অভূত-পূর্বব 
অবস্থা ৷ 

স্নান সমাপন করিয়া ভিজা কাপড় খানি দড়িতে শুকাইতে দিতেছেন, 
এমন সময় পাশের বাড়ী হইতে ৭৮ বৎসরের একটি মেয়ে আসিয়া 
বলিল ‘দাদু, উমা মা! তোমাকে ডেকেছেন 1 

মাধব পাগলা একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন“ঘাঁ বলগে 
যাচ্ছি ।” 

কাপড় পরিয়া চাদর গায়ে দিয়া মাধব পাগলা পাশের বাড়ীতে 
গিয়! উমাশশীর ঘরে উপস্থিত হইলেন। এবং সেখানে যাহ! দেখিলেন 
তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইলেন। দেখা গেল সেখানেও নানাবিধ খা, 
ফলমূল এবং মিষ্টান্ন রহিয়াছে . ূ্‌ 

উমাশশী আসিয়া মাধব পাঁগলার পায়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 
হ্দাদা ! তোমাকে অন্নকুটের প্রসাদ এখনি খেতে হবে ।” 

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, উমাশশীর জরীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমুস্তির 
একখানি ফটো আছে, সেই ফটোতে উমাশশী পুজা করেন এবং কোন 
কোন সময় মাধব পাগলাকে দিয়াও পুজা করান। তাই আজ এখানেও 
সামান্য অবস্থার মধ্যে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া উমাশনীও অন্নকুট 
উৎসব করিতেছেন । 

তিনি মাধব পাগলার জন্য আসন করিয়া দিলেন এবং কলিকাতা 
হইতে আনিত ডাব, কীঠালী কলা, তৎসহ লুচি, বেগুন ভাজা, আলু, 
ভাজা, সন্দেশ, চমচম, রসগোল্লা! ইত্যাদি খাইতে দিলেন । 

খাইতে খাইতে মাধব পাগলার চোখে জল আসে প্রায় কোন রকমে 
‘তাঁহ| সম্বরণ করিয়া খাইতে লাগিলেন । 


at 7 


(৭৫ ) 

মনে মনে কিন্তু কেবল ভাবিতে লাগিলেন,__হায় হায়, আমি কি 
অধম, মাধব দয়া করিয়া আমার জন্য প্রচুর .পরিমাণে কেমন ভাল 
খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, আর হতভাগ্য আমি না বুবিয়া 
মাধবকে অপ্রিয়ভাবে কটু ভাষা বলিয়া কতই ন! অন্যায় করিয়াছি ।” 
এবং গোবিন্দ বাড়ীতে যাহাতে আর খাইতে না হয়, সেই ভাবে পেট 
ভরিয়া জলযোগ সমাধা করিলেন। মাধব পাগলা উমাশশীর দেওয়া 
ভোজন দক্ষিণা লইয়া তাহাকে আশীর্ববাদ করত: গোবিন্দ বাড়ীতে 
প্রবেশ করিলেন। 

গোবিন্দ বাড়ীতে ঢুকিয়া মাধব পাগলার ধৈর্য্যের বাধ ভাঙ্গিয়া 
গেল। তিনি নিজের শয়ন ঘরে চুকিয়! দরজা বন্ধ করিয়া মাটিতে 
পড়িয়া খুব কীদিতে লাগিলেন, এবং অনবরত তীহার মাধবের নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইভাবে প্রায় ছুই ঘণ্টা কাল 
অতিবাহিত হইল । ইতিমধ্যে উমাশশীর ঘরে মাধব পাঁগলার জল 
খাবার সংবাদ সাধুমার কাছে পৌছিয়াছে এবং সাধুমা লোক দ্বারা 
মাধব পাগলাকে ডাকাইলেন । 

মাধব পাগল! তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তিরস্কার ও শ্লেষ 
করিলেন। কারণ গোবিন্দ বাড়ীর প্রধান পূজারী হইয়া আজ অন্য 
বাড়ীতে খাওয়ায়, সাধুমার যশ এবং মানের লাঘব হইল, ইহাই সাধুমা 
মনে করিলেন। এই জন্যই তিনি মাধব পাঁগলাকে তিরস্কার এবং 
ধিক্কার দিলেন, এবং উৎসবের দিন বলিয়া আর কিছু বলিলেন না । 

মাধব পাগলাও ভিতরের রহস্য অবগত থাকায় আর কোন উত্তর 
করিলেন না। তিনি জানেন এ সবই তাহার মাধবের ব্যবস্থানুসারে 
হইতেছে। 


(৭৬) 
উত্সবের দিন ভোর আন্দাজ ৬টা হইতে ৪1৫ জন পাচরু 
ব্ৰাহ্মণ মিলিয়া বহুবিধ প্রকারের অন্ন ব্যঞ্জনাদি রান্না করিতেছেন। 
(বেল! আন্দাজ ৪টায় ভোগ রান্না শেষ হইল । এবং মন্দিরে ভোগ 
সাজান হইল ৷ 


নিমন্ত্ৰিত ব্যক্তিদের সমাগমে _গোবিন্দবাড়ী কোলাহল মুখরিত 
হুইল। মাধব পাগল! সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিয়া ভোগ নিবেদনের 
জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং বাহিরের পর্দাটি টানিয়া দেওয়া 
হইল । 


ভোগের দ্রব্যসম্তারে তুলসীপাতা ও ফুল দেওয়া হইয়াছে। 
বাহিরে কীসর "ঘণ্টা ও শঙ্ঘধ্বনিতে, ভিতর বাহির এবং উপর হইতে 
নীচ সর্বত্রই আনন্দের কলধ্বনি, গোবিন্দ বাড়ীকে বেশ সরগরম 
করিয়া তুলিয়াছে ; কিন্তু আশ্চর্য্য, ভোগ নিবেদন করিবার জন্য পুজার 
আসনে বসিয়া পূজারী মাধব পাগলা প্রমাদ গণিলেন।__একি ! 
আচমন করিবার মন্ত্র আমার মনে পড়িতেছে না কেন? আর বে মন্ত্রে 
(ভাগ নিবেদন করিতে হয়, তাহাও মনে পড়িতেছে না । কি আশ্চর্য্য ! 
প্রায় দশ মিনিট কাল পর গোবিন্দের মুখের দিকে চাহিয়া মাধব পাগলা 
বলিলেন, “মাধব এ আমার কি হইল! আজ এই উৎসবের দিনে 
বিপুল ভোগ নিবেদনের সময়ে আমার মন্ত্র মনে পড়িতেছে না কেন? 
আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আমি কি এমনই এক অপদার্থ ব্রাহ্মণ 
যে এই উৎসবের দিনে তোমাকে যথা নিয়মে আজ ভোগ নিবেদন 
করিতে পারিব না? এই বলিয়া কীদিতেছেন, এমন সময় গোবিন্দজী 
বলিলেন--“আমি কি এটো খাবো ? 


(৭৭) 

‘এটো খাব’ এই কথা শুনিয়া মাধব পাগলা শিহরিয়া' উঠলেন ! 
ভাবিলেন কি প্রকারে ভোগ এ'টে হইল এবং কে এই সর্বনাশ করিল ? 
হায় হায়, সাধুমা যে মুক্ত হস্তে অর্থব্যর করিয়া অন্নকূট উৎসব করিলেন 
সব পণ্ড হইল ? 

মাধব পাগলা তখন বিষম বিব্রত অবস্থার পড়িয়া চিন্ত! করিতে 
লাগিলেন--“কি করিব, আমার মাধবকে তো. এ এঁটো করা ভোগ 
কিছুতেই নিবেদন করা চলিবে না। উপায় কি? এমন সময় তাহার 
মনে পড়িয়া গেল, আন্দাজ বেলা ১২টার সময় স্নান ঘরে স্নান করিবার 
সময় মাধবের সেই বাণী--‘তুমি আজ এ বাড়ীর কিছুই খাবেনা। এই 
উক্তি মনে পড়িবা মাত্র পর্দার অন্তরালে থাকিয়। গোবিন্দজীর দিকে 
তাকাইয়া মাধব পাগল! অঝোরে কীদিতে লাগিলেন, আর মনে মনে 
বলিতে লাগিলেন,_“মাধব, সাধুমা এত টাকা' খরচ করলে, এত ঘট! 
করে ভোগ তৈরী হ’ল, এত লোকজন অথিতি অভ্যাগত সবাই খাবে 
কিন্তু মাধব, তুমি খেলেন । আর তোমার পুজারী হয়ে আমার এমনই 
মন্দভাগ্য যে এই উৎসবের দিনে তোমাকে ভোগ নিবেদনও করতে, 
পারলাম ন! 


এই বলিয়া তিনি প্রণাম করিয়া, পর্দা, ঠেলিয়। বাহিরে আসিবার, 
সময় দীনবন্ধু নামক পাচক ব্রাহ্মণ তাহাকে কানে কানে বলিল-_ 
‘ঠাকুরদা, আজ মালপোয়া আর পায়সটুকু বেশী করে চেয়ে নিও, খুব 
ভাল হয়েছে । এই কথা শুনিব! মাত্র মাধব পাগলা চমকাইয়া। 
উঠিলেন, মনে মনে বলিলেন মাঁলপোয়া এবং পায়স ষে খুব ভাল 
হয়েছে, তাহা এ ব্রাহ্মণ কি করিয়া জানিল ? রানা.করিবার সময় রান! 
ঘরে বসিয়াই ইহার! নিশ্চয়ই খাইয়াছে, এবং তাহাতে সমস্ত ভোগ, 


(৭৮) 


টো হইয়। গিয়াছে। এরাই আমার মাধবকে খেতে দিলেনা। ইহা 
মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে ক্ষোভে দুঃখে মাধব পাগলার 
শরীরটা অবশ হইয়া পড়িল, কিছুক্ষণ থাম ধরিয়া দাড়ায় থাকিবার 
পর বাহিরে আসিলেন। ভোগ-নারতির পর. ভোগ উঠাইয়া দেওয়া 
হুইল । 

এদিকে প্রসাদ বিতরণ চলিতেছে, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, বন্ধু-বান্ধব, 
আত্মীয় স্বজন ও সমবেত সকলেই প্রসাদ পাইতে লাগিল। 

মাধব পাগলা তন্বাবধান করিতে লাগিলেন। আর মনে মনে 
(কেবলই ভাবিতে লাগিলেন-_“হায় হায়, সাধুমাকে কি করিয়া বলিব যে 
«তোমার গোবিন্দ এই উৎসবের কিছুই খায়নি? কেন না- প্রকাশ্য 
ভাবে বললে কেহ বিশ্বাস করিবে না । পাগল মনে করিয়া আমাকে 
তাড়াইয়া দিবে এবং সমস্ত লোক আমার উপর বিরক্ত হইবে | এই 
'ভাবিয়৷ তিনি প্ৰকাশ্যভাবে বলিতেও পারিলেন না । 

রাত্রি ১১টায় প্রসাদ বিতরণ শেষ হইলে, মাধব পাগলা মাত্র 
“এক গ্রাশ জল খাইয়া শয়ন' ঘরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় 
সাধুম। আসিয়া ঈষৎ রাগত ভাবে কহিলেন_'খেলে না কেন? 
‘কি কারণ ? 

মাধব পাগলা বলিলেন__“তোমার গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা কোরো 1 

সেই দিন মাধব পাগল! গোবিন্দ বাড়ীতে প্রসাদ গ্রহণ না 
করার জন্য সাধুমা ও বহুলোকের জল্পনা কল্পনা প্রায়ই চলিতে লাগিল । 
মাধব পাগলা! প্রধান পূজারী হইয়াও কেন প্রসাদ গ্রহণ করিলেন না 
ইহা! সত্যই সাধারণ বুদ্ধির মাপকাঠিতে ধরা যায় না। 

এই অন্নকূটের কয়েক দিন পরে বৃদ্ধ পাচক ব্রাহ্মণ অস্থুস্থ হওয়ায়, 


€ ৭৯ ) 

সেই দীনবন্ধু নামক পাঁচক ব্রাক্মণকে কয়েক দিনের জন্য পাঁচকের কার্ষ্যে 
নিযুক্ত করিলেন। 

একদিন বিকালে সন্ধ্যা-ভোগের জন্য ডাল রুটি প্রস্তুত করিয়া 
দীনবন্ধু একজন ভাণ্ডারের পরিচারিকাকে বলিল-_“আজ বে ডালটি 
রান্না করা হইয়াছে তাহা খুবই তেতো, কেহ খাইতে পারিবে না, 
ফেলিয়৷ দিতে হইবে, সাধুমার নিকট হইতে ভাল ডাল চাহিয়া আন, 
পুনরায় রান্না করিতে হইবে ৷? 

পরিচারিকা সাধুমার নিকট গিয়া পাচক ব্রাহ্মণের পুনরায় ডাল 
চাহিবার কথা বলায়, সাধুম! দীনবন্ধুকে ডাকিয়। বলিলেন__““আবার ডাল 
দিতে হবে কেন?’ | 

দীনবন্ধু বলিল-_“এ ডাল খুব তেতে| হয়েছে, খাওয়া! চলবে না 1 

সাধুমা বলিলেন__“এ তুমি কি করে জানলে ডাল তেতো? এখনতো 
ভোগ নিবেদন হয়নি এবং প্রসাদ কেউ খায়নি, তুমি চেকে দেখ 
নাকি ? 

দীনবন্ধু কিছু না বলিয়া, মাথ! হেট করিয়া নীচের দিকে তাকাইয়া 
রহিল। তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া 'সাধুমা বলিলেন__তুমি তা হলে 
সব চেকে ঠাকুরকে এটো দাও!’ গোপাল ছেলে আম্থক, আজই 
তোমার হিসাব পত্র করে বিদায় করা হবে |, 


মাধব পাগলা বাহিরে ছিলেন। তিনি আসিয়! পরিচারিকার মুখে 
শুনিলেন, উপরে সাধুমা ডাকছেন। উপরের ঘরে সাধুমার নিকট 
উপস্থিত হওয়া মাত্র সাধুমা বলিলেন, দীনবন্ধু ডাল এটো৷ করে 
দিয়েছে, কী হবে? 


(৮০) 

মাধব পাগলা বলিলেন-_“কি করে জানলেন ? 

সাধুমা আনুপুরবিবক সমস্ত ঘটন! বলার, তাহা শুনিয়া মাধব পাগলা 
বলিলেন, _“অন্নকূটের দিনে আমি কেন প্রসাদ খাইনি, তা এবারে বুঝে 
নাও সাধুমা। তোমার গেবিন্দও খায়নি, আর আমিও খাইনি । ও সব, 
এটো করে দিয়েছিল। তখন যদি আমি একথা বলতাম ত তখন আমার ' 
কথা কেউ বিশ্বাস করতো না, আজ ধরা পড়েছে। প্রায় এক মাস 
ধরে শুধু মাধবকে বলেছি_ মাধব, তুমি একবার ধরিয়ে দাও। তাই 
আজ ধর! পড়েছে । এই বলিয়া মাধব পাগল! অন্নকুটের দিবস মাধব 
যাহা যাহা বলিয়াছেন, এবং ভোগ নিবেদনের সময় মন্ত্র ভুলিয়া বাঁওর! 
ইত্যাদি সমস্ত ঘটন! সাধুমাকে বলিলেন । সাধুমা ইহা! শুনিয়া বিস্মিত 
এবং বিশেষ মন্দ্মীহত হইয়। কীদিয়া ফেলিলেন। 

দীর্ঘকাল পরেও উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করিবার সময় বাবার চোখে 
'জল আসিল এবং তিনি দুঃখের আবেগে বলিলেন-_-সেই অন্নকুটের 
দিন যে মাধবকে খাওয়াইতে পারি নাই, সেই দুঃখের স্মৃতি আজও 
আমার মনকে ব্যথিত করিয়া তোলে! 


পপ 


(৮১) 
ধনী মহিলার বিপদ । 


সাধুমার পরিচিত একজন ধনী মহিলা ( কলিকাতার স্বর্ণ বণিক ) 
প্রায়ই গোবিন্দ বাড়ীতে আসিতেন। আনুমানিক তীহার বয়স 
৫০ বৎসর, দেখিতে অতীব সুন্দরী এবং ধনগর্বেব গবিবতা । সকলে 
তাহাকে রাঙা মা বলিয়া ডাকে । 
ৃ্‌ গোবিন্দ বাড়ীতে আসিয়! তিনি সকলের প্রতি অশ্রদ্ধা অবজ্ঞার 

ভাব. প্রকাশ করিতেন। এবং বাজার হইতে নিমকি, কচুড়ি এবং 
সন্দেশ, মিষ্টান্ন ইত্যাদি আনাইয়া গোবিন্দ মন্দিরের সিঁড়ির উপর 
বসিয়া খাইতেন। 

মাধব পাগলা তাহার এইরূপ আচরণ দেখিয়! বিশেষ দুঃখিত 
হইতেন এবং সময় সময় ইহার প্রতিবাদ জানাইতেন। কিন্তু উপরোক্ত 
মহিলাটি মাধব পাঁগলাকে সাধুমার একজন বেতনভে।গী কর্ম্মচারী মনে 
করিয়া, তাহার কথ গ্রাহ্য করিতেন না । 


উপরন্তু সাধুমার নিকট গোপাল ঠাকুরের বিরুদ্ধে একদিন অনেক 
নালিশ করিলেন,__“সাধুমা, তোমার পূজারী ঠাকুর লোক বড় ভাল নয়, 
গোবিন্দের পুজা করিতে জানে না, গ্োবিন্দকে ভাল করিয়া সাজায় না, 
স্নান করায় না, গোবিন্দের রং ময়ল! হইয়া গিয়াছে ; এই ঠাকুরকে সত্বর 
বিদায় দাও ৷’ সাধুমা শুনিয়া কিছু উত্তর দিলেন না! । 


ইহার ছুই তিন দিন পর, রাত্রিতে পান খাইবার সময় সাধুমা মাধব 
পাগলাকে এই সব কথা বলিলেন এবং জিজ্ঞাস! করিলেন__'রাঙ্গামা 
তোমার উপর চটেছে কেন? তোমার নামে যে অনেক নালিশ 
করে গেল!’ 

মা, ৬ (৫--৬৮):*৪ 


(৮২) 
সাধুমার মুখে এই কথা শুনিয়া, মাধব পাগলা উত্তেজিত স্বরে 
বলিলেন__“তোমার বন্ধু বে নিজেই বিপদ ডেকে আনছে, যদি বাঁচাতে 
চাও, তবে সাবধান করো । কারণ গোবিন্দের মন্দিরের সি'ড়ির উপর 
বসে, কোন জিনিষ গোবিন্দকে না দিয়ে খেলে যে অপরাধ হর, 

একথ। পুর্বেবেইতো৷ জানিয়েছি 1” 

সাধুমা বলিলেন__“কি করব, ওরাত এসব জানে না। ওরা ধনী 
এবং অহঙ্কারী, তাই এসব মানে না।” 

ইহার কিছুদিন পরে, সাধুমার নিকট খবর আসিল যে উপরোক্ত রাঙা 
মা, ধনী মহিলাটি কঠিন রোগাক্রান্ত । ক্রমশঃ রোগ বাড়িতেই চলিল, 
ডাক্তার, কবিরাজ কেউ কিছু করিতে পারিতেছে না| সাধুযা খবর 
পাইয়াই মাধব পাগলাকে.বলিলেন__-“রাডা মা বিপদতো ডেকে এনেছে, 
মরণাপন্ন অবস্থায় ভুগছে, এখন কি হবে ? 

মাধব পাগল! বিশেষ কিছু বলিলেন না। প্রায় দেড়মাস অতীত 
হইল এবং রাঙা মা লোক পাঠাইয়া সাধুমাকে জানাইল বে তাহার আর 
বাঁচিবার আশা নাই, কারণ এখানকার ডাক্তাররা রোগ নির্ণয় করিতে 
পারিতেছে না ; সুতরাং তিনি শেষ চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইবেন। 
সাধুমা যেন তাহাকে একবার দেখিরা আসেন । 

সাধুমা তাহার কাকুতি মিনতি দেখিয়া দয়ায় গলির গেলেন। তিনি 
মাধব পাগলাকে ডাকাইয়া বলিতে লাগিলেন__দবেচারী না জানিয়া 
অপরাধ করিয়াছে, এবারের মত তাহাকে ক্ষমা কর, তাহাকে বীচাও ৷” 

সাধুমার কাতরতা দেখিয়া মাধব পাগলা বলিলেন-_তুমি যাও, 
গিয়া বল, মনে মনে যেন গোবিন্দের নিকট ক্ষম] প্রার্থনা করে এবং 
গোবিন্দকে পায়স ভোগ দেয়, তবে সে আরোগ্য লাভ করবে ।” 


(৮৩) 

সাধুমা বাইয়া 'তাহাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলেন তুমি কেন 
পাগলার নামে মিথ্যা নালিশ করিয়াছ, পাগলা সামান্য নয়। পাগলার 
- সামে মিথ্যা নালিশ করায় গোবিন্দ তোমার উপর চটিরাছেন, সুতরাং . 
' পাগলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং গোবিন্দকে পায়স ভোগ দাও, 
পাগলা বলি! দিয়াছে 1, 

সাধুমার নিকট হইতে রাঙ্গামা ইহা শুনিয়া মনে মনে মাধব পাগলার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং গোবিন্দকে' পারস ভোগ দিবার জন্য 
সাধুমার হাতে কিছু টাকা দিলেন, আর বলিলেন__পাগলাকে বুঝাইয়। 
বলিও সে যেন আমাকে ক্ষমা করে 

কিছুদিন পর রাঙ্গামা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। এই ঘটনার 
পর হইতে অনেকে সাধুমার নিকট মাধব পাগলার' টা ঠা নালিশ 
করিতে ভয় করিত । 


গোবিন্দ বাড়ীতে অলৌকিক 
অবধূতের আগমন। 
1১২০: 
একদিন বিকাল বেলা মাধব পাগল! শ্রীগোবিন্দের রাত্রি-ভোগের্‌ জন্য 
' কুটি তৈয়ারী করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ, এক পাগুলা--ভুখা হু’ 
_ভুখা ছু, রোটি লে আও” এই বলিয়া সদর দরজায় দীড়াইয়া 
চীৎকার করিতে লাগিল । 
সাধুমা চীৎকার শুনিয়া সদর দরজায় গিয়া পাগলাকে,কহিলেন, 
-_'এখন রুটি হবে না, এখন গোবিন্দের রুটি তৈরী হচ্ছে! 


(৮৪) 

পাগল! বলিয়! উঠিল-_এক্যা ? ম্যয় গোবিন্দ নহী হু ?” (আমি 
কি গোবিন্দ নহি?) 

সাধুমা পাগলের একথা শুনিয়া ভীত ও চমকিত হইলেন, এবং 
" বলিলেন-_“ আচ্ছা বোসো, তোমার জন্য রুটি তৈরী করিয়া দিতেছে ।” 

পাগলের উক্তিটি মাধব পাগলারও কানে প্রবেশ করিল। তিনি 
ঈষৎ আশ্চ্ধ্যাঘিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন__'এ 
লোকটির কি সাহস ! গোবিন্দ বাড়ীর দরজায় দঁড়াইয়া বলে কিনা 
আমি কি গোবিন্দ নই? লোকটির বিশেষত্ব আছে, ইহ! বুঝিতে 
পারিয়া তিনি সাধুমাকে বলিলেন__-সাধুা ! পাগলাকে আমি একবার 
দেখিতে চাই । তাহাকে বসাও, আমি রুটি তৈয়ারী করিয়া দিতেছি ।' 

এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি খান কয়েক রুটি তৈয়ারী করিয়া 
পাগলাকে খাইতে দিলেন। ফটকের সম্মুখে এক মারোয়াড়ীর বাড়ীর 
রকে বসিয়া পাগলা খাইতেছে। মাধব পাগলা রুটি তৈয়ারী শেষ 
করিয়। সেই খানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং পাগলাকে প্রণাম করিয়। 
তাঁহার খাওয়া দেখিতে লাগিলেন । পাগল! তাহাকে দেখিয়! হাসিতে 
হাসিতে বলিল-__‘ক্য। ঢাকাকে রহনে ওয়ালে, চাটনি লে আও ।” 
(কি ঢাক! জেলার লোক, চাটনি নিয়ে এস । ) 

মাধব পাগলা অবাক হইয়া ভাবিলেন-__আমি যে ঢাক! জেলার 
লোক, একথা পাগলা, কি করিয়া জানিল! কারণ দীর্ঘকাল কলিকাত| 
সহরে থাকায় আমার কথা বার্তার এমনি পরিবর্তন হইয়াছে যে এই 
গোবিন্দ বাড়ীর অনেকেই আমার কথ! বার্তীয় কেহ বুঝিতে পারে ন। 
যে আমি ঢাকা জেলার লোক। এবং আমি যে ঢাকা জেলার লোক 
এ সংবাদ অনেকেই জ্ঞাত নন। কিন্তু এই পাগল! কি করিয়া জানিল? 


(৮৫) 

কারণ আমিত পাগলার সম্মুখে আসিয়া কোন কথাই «বলি নাই।” 
মাধব পাগল! দীড়াইয়া এই সব কথ৷ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় 
পাগলা পুনরায় বলিল-_“এ ঢাকাকে রহনে ওয়ালে-__যাঁও ' চাটনি 
লে আও ।” 

মাধব পাগল! সাধুমার নিকটে আসিয়া বলিলেন--“সাধুম] ! পাগলা 
চাটনি চাহিতেছে__দাও ৷” 

সাধুমা ঈষৎ দুঃখিত হইয়া বলিলেন-__“বাবা, আমি অন্থস্থ ছিলাম, 
এবারতো আমের চাটনি করিনাই, চাটনি কোথায় পাইব ?” 

হঠাৎ মাধব পাঁগলার মনে পড়িল যে দশ বারদিন পূর্বের সাধুমা 
নিজের হাতে সামান্য একটুখানি আমের চাটনি খাবার জন্য তৈয়ারী 
করিয়াছিলেন, গোবিন্দ বাড়ীর নিয়ম এই যে সাধুমার নিজের হাতে 
তৈরারী কোন পাক করা খাবার জিনিষ মন্দিরে বিধিমত গোবিন্দজীকে : 
নিবেদন কর! হয় না। কেরল ব্রাহ্মণদের ছারা তৈয়ারী পাক করা 
খাগ্াদি বিধিমত নিবেদন করা হয় । 

উপরোক্ত চাটনি তৈয়ারী করিয়া সাধুমা . বলিয়াছিলেন__“গোপাল 
ছেলে, এ চাটনিতো গোবিন্দকে নিবেদন করা চলিবে না, তবে তুমি যদি 
পার গোবিন্দকে একটু খাওয়াও 1৮ 

সাধুমার কথামত মাধব পাগলা সেই চাটনি সহ পাথরের বাঁটিটি 
বী হাতে রাখিয়া মন্দিরের বাহিরে দাড়াইয়া বলিলেন__“মাঁধব ! সাধুমা 
তোমার জন্য নিজ হাতে যে চাটনি তৈয়ারী করিয়াছেন, তাহা তুমি 
খাও!’ 

ইহার পর সেই চাটনি সকলকে পরিবেশন করিবার পর অবশিষ্ট 
চাটনি সহ পাথরের বাটিটি একটি তাকের উপর রাখা ছিল। ভুলক্রমে 


(৮৬) 
সেই চাটনি আর মাধব পাগলার খাওয়া হয় নাই। সেই চাটনি, সেই 
ভাবেই রাখা ছিল। পাগল! চাটনি চাওয়াতে হঠাৎ সেই চাটনির কথা 
মনে পড়িল।'' এবং তিনি চাটনির ঝটিটি লইয়া গিয়া পাগলাকে 
দিলেন। পাগল! চাটনি দেখিয়া বলিল-_ক্যা, হরিকা প্রসাদী লে 
আয়া, দেও 1৮. (কি, হরির প্রসাদ আনিয়াছ্‌, দাও। ) 
মাধব পাগলা হতবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন-_এ যে হরির 
প্রসাদী, পাগলা কি করিয়া জানিল ? কারণ ইহা বিধিমত গোবিন্দকে 
| রা হয় নাই বলিয়া .অনেকেরই ধারণা,.ইহা গোবিন্দের প্রসাদ 
’ কিন্তু পাগলার এই উক্তিতে মাধব পাগলার বদ্ধ ধারণ! 
হইল, নি চাটনি গোবিন্দ নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা না 
হইলে পাগলা একথা কেন বলিবে? , 
সাধুমা নিকটে দাঁড়াইয়া পাগুলার এই কথা শুনিয়া অবাক্‌ হইলেন । 
এবং মাধব পাগলাকে জিজ্ঞাস! করিলেন” --কি গোপাল ছেলে ! তুমি 
ইহাকে কি মনে কর? ইহার পারের ধূলা লইব কি? 
মাধব পাগলার চোখে জল আসিল, তিনি বলিলেন-__“সাধুমা ! 
ও বাহুদেবই হইয়া গি 'রাছে, ইহার পায়ের ধূলা নিতে আপত্তি কি?” 
সাধুম! পাগলাকে প্রণাম করিয়৷ পায়ের ধূলা নিয়া, তাহার নিকটে 
দাড়াইয়া খাওয়। দেখিতে লাগিলেন । 
মাধব পাগলার পৈতাটি কোমরে, অর্থাৎ লুকান ছিল, খালি গা 
এবং একটি গামছা কাধে দীড়াইযা, পাগলার খাওয়া দেখিতে লাগিলেন । 
উক্ত পাগলের রং কালো, বয়স আনুমানিক ৪০1৪২ হইবে । গায়ে 
ধুল! কাদা মাখানো, সামান্য একখানা ময়লা নেংটি পরা, মাথার চুল 
উক্কো খুক্কো, দাঁড়ি গোঁফ খুব ছোট ছোট, উপবীত না থাকায় অব্রা্গণ 


(.৮৭ ) 

শরীর এবং দৈহিক গঠন অনুসারে বিহারের অধিবাসী বলির! মনে হয়। 
( পরে জানা যায় তিনি বিহারেরই লোক )। পা দুখানা ধুল৷ কাদা 
মাখানো, দেখিলে মনে হয় দীর্ঘকাল স্নান হয় নাই। 

খাওয়ার বৈশিষ্ট্য এই যে--পাগলা খাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে 
অভিনিবেশ বা আসক্তি নাই। এই ব্যাপারটি সাধুমাও লক্ষ্য করিলেন । 
সাধুমা মাধব পাগলাকে জিজ্ঞাস! করিলেন__কি দেখিতেছ ? 

মাধব পাগল] হাসিয়া বলিলেন-_“ওর শরীরট! খাইতেছে, পাগলা 
খাইতেছে না, ও গোবিন্দই হইয়! গিয়াছে, ওকে খাওয়াইতে তোমার 
পয়সা সার্থক হইল সাধুমা !”” 

পাগলা মাধব পাগলার দিকে চাহিয়া! বলিল-_আজ ছেয় মাহিনা 
বাদ এক ব্ৰাহ্মণ দেখা ( আজ ছ’ মাসের পর আমি একজন যথার্থ 
' ব্ৰাহ্মণ দেখিলাম ।) মাধব পাঁগলার শরীরটাকে দেখাইয়। বলিল__য়ে 
ব্রাহ্মণ হ্যায়” ( ইনি যথাৰ্থ ব্রাহ্মণ ৷ ) 

মাধব পাগল! সে সময় ভাবস্থ হইয়াছিলেন; সে জন্য অতবড় 
অবধূতের কাছে নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন । 

পাগলা! পুনরায় বলিল_'বরাহ্মণত্ব ত আগা, বাতানে মে ক্যা ডর, 
ক্যা সরম হ্যায় বাতাও ।” (ত্রাঙ্গণত্ব ত এসেছে, স্বীকার করিতে 
ভয় কি?) 

ভাবের আবেগে মাধব পাগল! কীদিয়া ফেলিলেন এবং পু 
অবধৃত পাগলার চরণে প্রণাম করিয়া পা ছুটি হাত দিয়া চাপিয়া! 
ধরিলেন। 

পাগলা বলিল__«ছোড় দেও__হামকো৷ পানি পিলাও |” (পা! 
ছেড়ে দাও-_আমাকে জল খাওয়াও । 


(৮৮) 

সাধুম! দীড়াইয়া। ছুই পাগলার এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। পাগলা 
সাধুমার দিকে তাঁকাইয়া বলিল-_“বিশ সালকা গুরু সেবাসে গোবিন্দজী 
মিলা হায়!” (কুড়ি বছরের গুরু সেবার ফলে গোবিন্দকে 
পেয়েছ । ) 

মাধব পাগলা হাসিয়া সাধুমাকে বলিলেন-_“সাধুম! ! আপনি কি 
কুড়ি বৎসর যাবৎ আপনার গুরু মহারাজের সেবা করিতেছেন ?” 

সাধুমা বলিলেন_হ্যা ঠিক কুড়ি বৎসর পূর্বে শ্রীগুরু মহারাজের 
নিকট আমার দীক্ষা হুয়।” 

মাধব পাগলা জল নিয়া আসিলেন। পাগলা জল খাইল। মাধব 
পাগল! তাহার হাত মুখ ধোয়াইয়। দিলেন এবং 'সাধুমার আদেশ 
অনুসারে পাগলাকে বলা হইল-_তোমার যখন ইচ্ছা এখানে আসিয়া 
প্রসাদ খাইও!’ 


(২) 

পরের দিন উক্ত পাগলা. বিকালের দিকে প্রসাদ খাইতে আসিল। 
সাধুমা খুব আগ্রহ সহকারে গোবিন্দের ভোগ প্রসাদ এবং অন্যান্য 
মিষ্টান্ন পাগলাকে খাইতে দিলেন । পাগলা ডাল তরকারী, স্থৃক্ত, মিষ্টি, 
টক, পায়স ইত্যাদি একসঙ্গে মাখিয়া খাইতে লাগিল। পাগলার 
খাওয়ার রকম দেখিয়া সকলে হতবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন__একি 
সত্যই পাগল? পাগলার সঙ্গে কোন পাত্র নাই, এবং পরণের নেংটি 
ছিন্ন ও অত্যন্ত ছোট দেখিয়া অতঃপর সাধুমা বলিলেন-_ “গোপাল 
ছেলে ! পাগলাকে একটি পিতলের সরা এবং একখানি নূতন কাপড় 
কিনিয়া দাও ৷” 


(৮৯) 
মাধব পাগলা বলিলেন-_-“সাধুমা ! ইহাকে এইসব দেওয়া বৃথা ৷ 
কারণ এখন দিলে পরক্ষণেই তাহ! থাকিবে না, হয়ত কোথায় ফেলিয়া 
দিবে, না হয় কাহাকেও দিয়া দ্রিবে। কারণ ইহারা কিছুই অবলম্বন 
করেন না।” গোবিন্দ বাড়ীর এক বুড়ি একখানি পিতলের সরা ও 
সাধুমা একখানি ধুতি পাগলাকে দিলেন। পাগল! প্রসাদ খাইয়া সেই 
পিতলের সর! এবং নূতন কাপড় লইয়া চলিয়া গেল। 


(৩) 


ইহার পরের দিন বিকালের দিকে সেই পাঁগলা আবার গোবিন্দ 
বাড়ীতে আসিল। কিন্তু দেখা গেল পিতলের সরাটি নাই, নূতন কাপড়- 
খানা মাথায় জড়ান । ছোট নেংটি পরা এবং তাহাতে বিষ্ঠা মাখ! এবং 
একটু একটু করিয়া মলত্যাগ করিতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া গোবিন্দ 
বাড়ীর অনেকেই বলিল-_-“এটা পাগলা, ওকে তাঁড়াইয়া দাও, এত 
আদর করিয়া খাওয়াইতেছ কেন? অনেকেই ঘৃণায় দুরে সরিয়! 
গেল। মাধব পাগলা বলিলেন-_-“আপনারা ব্যস্ত হইতেছেন কেন? 
বাহ কিছু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিবার, তাহা আমি নিজ হাতে করিব 1 

পাগলা সেইদিন প্রসাদ খাইবার পর মাধব পাঁগলার নিকট সিগারেট 
চাহিল। মাধব পাগলা একটি সিগারেট পাগলার হাতে দিয়া আর 
একটি সিগারেট ধরাইয়া নিজে খাইতে লাগিলেন । 

পাগলা ক্রমশঃ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । সাধুমা 
এবং অন্তান্ত লোক ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।' কারণ এইরূপ 
মলমুত্র লিপ্ত দেহে এবং মলত্যাগ করা অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করিলে 


€ ৯০ ) 


মন্দির এবং গোবিন্দ অপবিত্র হইবে, এই ভয়ে সকলে চীৎকার 
করিয়। উঠিল। 

মাধব পাগলা অনেক কষ্টে পাগলাকে ক তুমি মলমূত্র 
লিপ্ত দেহে অপবিত্র অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করিলে মন্দির অপবিত্র 
হইয়। যাইবে, এবং সকলে বিশেষ দুঃখিত হইবেন। এই কথা বলায় 
পাগলা হাসিতে হাসিতে গোবিন্বাড়ী হইতে বাহির হইয়! গেল । 

মাধব পাগলা, সাধুম! ও অন্যান্য সকলকে বলিতে লাগিলেন 
“তোমাদের ত সংস্কারের অন্ত নাই, সর্ববদাই অশুচি ভাব লাগিয়াই 
আছে । পরিস্কার বা অপরিস্কারে, শুচি অশুচি, শুদ্ধ অশুদ্ধ, এই সব 
নিয়াই ব্যস্ত রহিয়াছ। আর এই পাগলাকে দেখ--সে মলমূত্রলিপ্ত 
অবস্থাতেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে চায়। এখন এই পাগলা সম্বন্ধে 
তোমাদের কি ধারণ! ? ইহাকে সাধু বলিবে ন! পাগল বলিবে ? 

সাধুমা বলিলেন-_‘কখনও মনে হয় সাধু, আবার কখনও মনে 
হয় পাগলা ॥ কারণ যদি সাধু হইবে-_শুচি অশুচির জ্ঞান নাই 
কেন? 

মাধব পাগল! বলিলেন-__“সাধুম! ! বিচারে ভুল করিতেছেন কেন? 
যাহারা দেহমুক্ত বা সর্বব সংস্কার মুক্ত, অর্থাৎ নিদ্বন্দ মহাপুরুষ 
তাঁহার! এইসব বিচারই রাখেন না। কারণ তাহাতে শুচি অণ্ডচি নাই, 
হেয় উপাদেয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে সবই বাসুদেব হইয়া গিয়াছে ৷” 


(৯১) 
“বহুনাৎ জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে ৷ 
বাসুদেব? সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুল“ভঃ ৷ গীতা ৭১৯ 
শীমন্তাগবতে খধি খষভের উপাখ্য!ন পড়িলেই এই অবধূভ 
পাগলার অবস্থা সম্বন্ধে বুঝিতে পার! যায়। 


(8) 

অবধূত পাগল! গোবিন্দ বাড়ীতে যখনই আসিতেন, মাধব পাঁগলাই 
অধিকাংশ দিন পাগলাকে প্রসাদ পরিবেশন করিতেন এবং নিকটে 
বসিয়া তাহার খাওয়! দেখিতেন। অবধূত পাগল! প্রসাদ খাইতে আর্ত 
করিবার পূর্বের মাধব পাগলার দিকে চাহিয়া! বলিতেন-_“আও, তোমভি 
পাও” (এস, তুমিও আমার সঙ্গে বসিয়া খাও।) মাধব পাগলা মুখে 
কিছু না বলিয়া ঘাড় নাড়িয়৷ তাহার অক্ষমতা জানাইতেন এবং মুখে 
বলিতেন-_“আপ পাইয়ে!” (আপনি খান।) কারণ এই, মাধব 
পাগল! মনে করিতেন এই অবধূত পাগলার আদেশ বা! অনুরোধ অমান্য 
কর! উচিৎ নহে বরং পালন করাই কর্তব্য ; কিন্তু নিজ সংস্কার এবং 
পারিপাশ্বিক অবস্থা বিশেষে পাগলার অনুরোধ রক্ষা করা কঠিন | তিনি 
মনে মনে দুঃখিত হইলেও নিরুপার । মাধব পাগলা ভাবিতেন এ 
পাগলার কি জাত, তাহাত জানিনা, এবং এ যদি অত্রাহ্মণ শরীর হয় 
তবেত ইহার সঙ্গে বসিয়া খাওয়া বা ইহার ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করা 
চলিবে না। উপরন্তু সাধুমা! হয়ত আমার এ অনাচারের জন্য আমার 
প্রতি রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া জবাব দিতে 
পারেন৷ অবধূত পাগল! কিন্তু মাধব পাগলার প্রসার খাইতে দ্বিধা 
বোধ দেখিয়া হি হি করিয়া হাসিতেন ও নিজে খাইতে থাঁকিতেন ॥ 


(৯২) 
কয়েক দিনের মধ্যে মাধব পাগল! এ বিষয়টি চিন্তা করিতে করিতে বেন 
অস্থির হইয়া! উঠিলেন এবং একদিন রাত্রিতে সাধুমার ঘরে পান খাইতে 
খাইতে বলিলেন--“সাধুমা, এ অবধূত পাগলা আমাকে তাহার সহিত 
বসিয়া খাইতে অনুরোধ করে, আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন এই ভয়ে আমি 
তাহার কথা রাখিতে পারিতেছি না, কিন্তু আপনি যদি বিরক্ত না হন 
এবং আমাকে অনুমতি দেন, তবে কাল আমি পাগলার প্রসাদ খাইব । 


সাধুমা হাসিয়া বলিলেন__-“তোমার নিজের যদি এ বিষয়ে কোন 
সংস্কীর না থাকে এবং প্রবৃত্তি হয়, তুমি অনায়াসেই খাইতে পার। 
আমার কোন আপত্তি নাই। পরের দিন কৌন পর্বৰ উপলক্ষে ভোগের 
বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে এবং দুপুরে আসিয়া প্রসাদ খাইবার জন্য অবধৃত 
পাগলাকে নিমন্ত্রণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । যথা সময়েই অবধূত 
পাগল! প্রসাদ খাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে 
উল্লেখ যোগ্য যে অবধূত পাগলাকে অন্যান্য দিন ডাল, তরকারী, ভাজা, 
নুক্ত, পায়স ইত্যাদি ভাতের পাশে এক থালাতেই দেওয়া হইত, কারণ 
পাগলা সব জিনিষ একসঙ্গে মাখিরা খাইতেন। এই দিন মাধব 
পাগল! ডাল, সুক্ত, তরকারী, পায়স ইত্যাদি পৃথক পৃথক বাটিতে 
পরিবেশন করিলেন এবং পায়সে খাইবার জন্য একটি আম খোসা 
ছাড়াইয়া পায়সের বাটিতে দিলেন । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেদিন 
আরধুত পাগলা ‘তোমভি পাও’ একথা না বলিয়াই ঈষৎ হাসিয়া খাইতে 
আরন্ত করিলেন এবং প্রত্যেকটি জিনিষই অর্ধ পরিমাণে খাইয়া অর্দাংশ 
অবশিষ্ট রাখিলেন। এমনকি আমটিও অদ্ধেক খাইয়া অর্ধেক পায়সের 
বাটিতে রাখিয়া দিলেন। অবধূত পাগলার এই আশ্চর্যজনক আচরণে 
মাধব পাগলা অত্যন্ত বিচলিত ও বিমূঢ় হইয়া মনে মনে অবধুত পাগলার 


(৯৩) 


নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং ভাবের আরেগে তাহার 
চোখে জল আসিল । অবধূত পাগল! আহার শেষ করিয়া হাসিতে 
হাসিতে মাধব পাগলার দিকে চাহিয়া বলিলেন-_-“র়ভ, তুমি পাও” 
(এখন তুমি খাও)। এই কথা বলিয়া গোবিন্দবাড়ী ত্যাগ করিয়! 
চলিয়া গেলেন। মাধব পাগল! আনন্দে ও আগ্রহের সহিত অবধৃত 
পাগলার ভুক্তাবশেষ (প্রসাদ ) খাইতেছেন আর আবিষ্ট হইয়া 
ভাবিতেছেন, এই প্রকার অবধূতের নিকট কিছুই গোঁপন থাকে না” 
ইহারা ইচ্ছা মাত্রই যেন সবই জানিতে পারেন, কারণ আজ আমি 
বে ইহার প্রসাদ খাইব, তাহাত ইহাকে বলি নাই, অথচ আজ 
সবই অর্দেক খাইয়া বাকি অর্ধেক আমার জন্য রাখিয়া দিলেন । 
মাধব পাগলা প্রসাদ খাঁইতেছেন এবং তাহার চোখ হইতে অশ্রু 
ঝরিতে লাগিল। সাধুমা ও. গোবিন্দ বাড়ীর লোকের! সকলেই 
এ দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময় ও কৌতুহল উপভোগ করিলেন মাত্র” ভিতরের 
রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, এবং নানাবিধ মন্তব্য করিতে 
লাগিলেন । 


মন্তব্য £_ উক্ত ঘটনাটি আলোচনা করিলে দেখা বায় যে সাধু 
মহাত্মাদের আচরণ সত্যই দুর্জ্ডেয় ; কারণ প্রথম দিকে মাধব পাগলা 
তীহার নিজের ক্ষুদ্র সংস্কার বশতঃ এবং সাধুমার অসন্থষ্টির ভরে 
অবধূত পাগলার তুক্তাবশেষ (প্রসাদ) খাইতে পারেন নাই, কিন্তু 
অবধূত পাগলার কৃপা হওয়া মাত্রই মাধব পাগলার সমস্ত ভয়, সঙ্কোচ ও 
সংস্কার অনায়াসেই অন্তহিত হইল এবং ভক্তিভরে অবধূত পাগলার 
প্রসাদ খাইয়া কৃত কৃতাৰ্থ হইলেন । চৈতন্য চরিতামৃত বলেন-_- 


(৯৪) 


“ভক্ত পদধূলি আর ভক্ত পদ্বজল। 
ভক্ত ভুক্তশেষ এই তিন মহাবল ॥” 
অর্থাৎ__সাধকের পক্ষে উপরোক্ত তিনটি দুর্লভ বস্তু, সাধনপথের 
অত্যন্ত শক্তিশালী সহায়ক অর্থাৎ উহারাই ভক্তিলাভের সহজ সরল 
‘ও অব্যর্থ উপায়। 


(৫) 

পাগল! পরেরদিন মাধব পাগলার ইচ্ছানুসারে বিকালের দিকে 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া গোবিন্দ বাড়ীতে আসিল। পাগলা প্রসাদ 
হাইতেছে। মাধব পাগলা তাহার নিকটে বসিয়া মনে মনে চিন্ত 
করিতেছেন__“এখনত শরীর সুস্থ সবল আছে, বেশ আনন্দে কাটাইতেছি 
কিন্তু যে দিন শরীর জরাগ্রস্ত হইবে এবং যখন দেহে ৃত্যযযনত্রণা 
আরন্ত হইবে, তখন কি উপায় হইবে মাধব ? 

পাগলা হঠাৎ মাধব পাগলার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল__ 
“তোমার! ক্যা ডর হ্যায়? ব্রহ্গমে ত্রহ্ম যায়েগা, শক্তিমে শক্তি বায়েগা ।, 
(তোমার ভয় কি? ব্রঙ্গতে ব্রহ্ম এবং শক্তিতে শক্তি লীন হরে 
বাবে।) পরে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলিল-_'তোমারা ক্যা ডর হায়, 
গোপাল, ভজন করতে চলো-_-ভজন করতে চলো ।” (তোমার ভয় কি? 
ভজন করতে থাক )। 

মাধব পাগল! কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং অপ্রতিভ হইয়৷ পাগলার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন-__“ভজন তো, হমসে হোতাই 

( আমার দ্বারা ভজন তে হচ্ছেই না।) 


| (৯৫) 

পাগল! হি হি করিরা হাসিয়া উঠিল, এবং আহীরান্তে মাধব পাগলা 
বে ঘরে থাকেন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, সেইখানে বসিয়া সিগারেট 
টানিতে লাগিল। 

পাগল! যাইতেছে না দেখিয়া মাধব পাগল! তাহাকে যাইবার জন্য 
তাগিদ দিলেন, কিন্তু পাগলা জেদ ধরিল, সে আজ রাত্রে এইখানে 
থাকিবে । মাধব পাগল! মনে মনে প্রমাদ গণিলেন, এবং ভাবিলেন 
যে--“এই পাগল! এইখানে থাকিলে সাধুমা আমাকে কি বলিবেন আর 
বিছানা পত্র অপরিষ্কার করিলে কি করিব 1 

সাধুমা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন__“পাগলা৷ থাকিতে 
পারে, বিছানাপত্র অপরিষ্কার করিলে তোমার নিজেরই তাহ! পরিষ্কার 
করিতে হইবে ।৮ রাত্রিতে ভোগ-আরতির পর পাগলাকে প্রসাদ 
খাওয়াইয়া ঘরে বিছানা করিয়া! শুইতে দেওয়া হইল। পাগলা! বিছনায় 
বসিরা সিগারেট টানিতে লাগিল, পরে মাধব পাগলা নিজে প্রসাদ : 
খাইয়া নিজের শয়ন ঘরে আসিয়। পাগলার নিকটে বসিয়া সিগারেট 
টানিতে টানিতে পাগলাকে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । 

কিছুক্ষণ পরে পাগল! তাহার মাথায় এবং পায়ে তেল মালিশ 
করিয়া দিবার জন্য আদেশ করিল। মাধব পাগলা অবধূত পাগলার 
মাথায় তেল মালিশ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন-_-“এ যদি 
আমার বিছানায় মল মুত্র ত্যাগ করে তবে কি করিব? আশ্চর্য্যের 
বিষয় পাগলা সারা রাত্রির মধ্যে মল মুত্র কিছুই ত্যাগ করিল না। মাধব 
পাগল! যখন পায়ে তেল মালিশ করিতেছিলেন, তখন পাগলা বলিল-_ 
“সেবা করো, উসক। ফল মিলেগা ।” ( সেবা! কর, তার ফল পাবে )। 


(৯৬) 


মাধব পাগল! ইহ! শুনিয়া মনে মনে বলিলেন_-“ফল আমি চাই না, 
এই সেবার ফল যেন আমার মাধবের হয় ।' 

কিছুক্ষণ পরে অধিক রাত্রে পাগলা উঠিয়া বসিল, মাধব পাগল! 
বলিলেন__“আমাকে সমাধিস্থ করিয়া দাও। কারণ তখন মাধব 
পাগলার স্থির ধারণা হইল ইনি অন্তত ক্ষমতাসম্পন্ন মুক্ত অব, 
তিনি ইচ্ছা মাত্রই আমাকে সমাধিস্থ করিতে পারিবেন। 

পাগলা হাসিয়া বলিল-_“গোপাল ! হাওয়া রুকনে কা কোটর! 
মত বনো। ভজন করতে চলো-_-ভজন করতে চলো ।' ( হঠযোগ 
বা জড় সমাধিতে না থাকিয়া সর্বদা চেতন সমাধিতে থাকিয়া ভজন- 
শীল হও |) 

মাধব পাগল! দুঃখিত হইয়া বলিলেন_“ভজন কি প্রকারে করিতে 
হয়, আমিত জানি না|” 

পাগল! উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল__“ভজন তে হো রহা হে, ক্যা ডর্‌, 
- ভজন করতে চলো ৷৷ ( ভজনত হচ্ছেই, ভয় কি, ভজন করতে থাক । ) 

পাঁগলার এই কথা শুনিয়া মাধব পাগলা নিজের, সাধন অবস্থার 
একটু ইঙ্গিত পাইলেন এবং একটু তৃপ্তি বোধ করিলেন । 

ভোরে উঠিয়া পাগলা চলিয়া গেল। মাধব পাগলা ঘর ঝট দিয়! 
বিছানাপত্র সমস্ত ধুইয়া ফেলিলেন। কিছুদিন পাগল! আসিতেছে ন! 
দেখিয়া! সাধুমা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। 


(৬) 
শ্রীগোবিন্দের চন্দন যাত্রার দিন, পূজাপাঠ ও ভোগের বিশেষ ব্যবস্থা 
থাকে। সেই দিন দুপুরে পাগল! আসিল, বিশেষ এই উৎসবের দিনে 


(৯৭) 

পাগলার আগমনে সাধুমা খুবই খুমী হইলেন এবং আদর যত্ব সহকারে 
-  পাগলাকে খাঁওয়াইলেন। মাধব পাগলা, পাগলার আহারান্তে হাত 
মুখ ধোরাইয়া দিয়া তাঁহার হাতে ৫টি সিগারেট একটি প্যাকেটে করিয়া 
দিলেন। এবং নিজে একটি ধরাইলেন। পাগলা সিগারেট হাতে 
লইয়া গুণিতে গুণিতে বলিল__“এ পঞ্চ পাগুব হ্যায়, এহি পঞ্চ মহাভূত 
হ্যায় !’ 

মাধব পাঁগল! এই কথা শুনিয়া অবাক্‌-_-কারণ এই কথ! শুনিবার 
উদ্দেশ্য লইয়াই পাগলাকে পরীক্ষার জন্য ৫টি সিগারেট দিয়াছিলেন, 
পাগলা সিগারেট হাতে লইয়া বলিল”+_“এতনা চিজ ছোড়, দিয় 
আওর ইস্কো৷ নেহি ছোড়. সেকতে হো ( এত সব জিনিষ ত্যাগ 
করিয়াছ, আর এই সিগারেট ছাড়িতে পারিতেছ না । ) 

মাধব পাগল! হাসিয়া বলিলেন__-আমার দ্বার! সিগারেট ছাড়৷ 
হইবে না-_যদি তুমি ছাড়াও তবেই হইবে” 

পাঁগলার যাইবার সময় তাহার রাত্রের খাওয়ার জন্য, সাধুমা খাবারের 
পু'টলি লইয়া মাধব পাগলার হাতে দিয়! বলিলেন__পাগলার হাতে 
দাও!’ 

পাগলা কিন্তু পুটলি হাতে না লইয়া, তাহার পিছনে পিছনে 
এই পু'টলি লইয়া যাইবার জন্য মাধব পাগলাকে ইশারা করিল। 

মাধব পাগলা মহা! চিন্তায় পড়িলেন। তখন প্রায় বেল! দেড়ট| 
বাজে। দুৰ্দান্ত ‘লু’ চলিতেছে । রাস্তা ঘাট প্রায় জন মানব শুন্য, 
এমন সময় ভয়ে কেহ ঘরের বাহিরে সাধারণতঃ আসে না, কারণ ‘লু! 
(গরম হাওয়া ) লাগিলেই মৃত্যুর সন্তাবনা। তিনি চিন্তা করিলেন 


যে__এই পাগলার বাক্যও অবহেল! করা ঠিক নহে। এবং ইনি যদি 
মা, ৭ (৫--৬৮):*৪ 


(৯৮) 

সত্যই অবধূত হন, এবং ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ হন, তবে ইহার প্রভাবে 
নিশ্চয়ই আমাকে ‘লু’ লাগিবে না আর নিবিবদ্ে গোবিন্দ বাড়ীতে 
ফিরিয়া আসিব। এই চিন্তা করিয়া! তিনি সাহসের সহিত খাবার পু”টলি 
লইয়া! পাগলার পিছন পিছন যাইতে লাগিলেন । 

পথ চলিতে চলিতে তিনি পাগলাকে বলিলেন--তুমি আমাকে কিছু 
উপদেশ কর। আমি কি করিব বা কি ভাবে চলিলে আমার ভজন 
হইবে। এ সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ কর ।, 

পাগলা গম্তীরভাবে বলিল-_হামার! পিণ্ডা দে দেনা ৷? ( «আমার» 
পিণ্ড দিয়ে দিও । ) 

এই কথা শুনিয়া মাধব পাগলা অবাক্‌ বিস্ময়ে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন_-ইহা৷ কি করিয়া সম্ভব হইবে। কেননা ইহার কি নাম, 
কি গোত্র, কি জাতি, কবে মরিবে তাহা কিরূপে জানিব। পাগলাকে 
এসব প্রশ্ন করিলেও সে কোন উত্তর দেয় না ।” 

কিছুক্ষণ চিন্তার পর মাধব পাগল! বলিলেন-__“তোমার পিণ্ড আমি 
দিব কেন? তুমি কি পূর্বব জন্মে আমার কেউ ছিলে ? 

পাগলা এই কথা শুনিয়। হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল মাত্র__ 
আর কিছু বলিল না। তারপর পাগলা ও মাধব পাগলা উভয়ে 
মীরঘাটে উপস্থিত হইলেন। খাবারের পুণটলিটি রাখিয়। পাগলার নিকট 
হইতে বিদায় লইয়া, মাধব পাগলা গোবিন্দ বাড়ীতে নিবিবন্ধে ফিরিয়া! 
আসিলেন । 

মাধব পাগলা সাধুমাকে বলিলেন-__“সাধুমা ! পাগলা আমাকে 
এক অদ্ভূত আদেশ করিয়াছে--হামারা পিণ্ড দে দেনা'_পাগলা মরিলে 
আমাকে তাহার পিণ্ড দিতে হইবে । 


(৯৯) 
সাধুমা এই কথা শুনিয়া! বলিলেন__হির়ত পাগল! পুর্ববজন্মে 
তোমার কেহ ছিল, তাই তোমাকে পিণ্ড দিতে বলিয়াছে !” 


কিন্তু_এই কথাটি ভাল ভাবে বুঝিতে ন! পারায়, মাধব পাগলার মন 
সর্ববদাই খুঁত খুঁত করিত, এবং এই কথাট! তাহার মনে অনুক্ষণ 
আলোচিত হইত। ইহার কিছুদিন পরে-_হামার! পিণ্ড দে দেন৷! 
শব্দের অর্থ হঠাৎ মাধব পাগলার মনে স্ফ,রিত হইল । হামার! পিণ্ডা 
দে দেন৷ শব্দের অর্থ এই যে-_'দেহ হইতে দেহাভিমান বা! শরীর হইতে 
আমি, আমার, বোধ ত্যাগ কর 


কারণ--অনর্থ নিবৃত্তি ব| চিত্তশুদ্ধি না হইলে, সর্ব্বন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ|- 
নুশীলন বা! রাগানুগ ভজন হয় না । এই জন্যই অবধূত পাগল! প্রায়ই 
মাধব পাঁগলাকে বলিত-__“তোমারা ক্যা ডর্‌ হ্যায়, ভজন করতে চলে|! 
অর্থাৎ ভক্তির স্ফ্‌'রণে তোমার ত অনর্থ নিবৃত্তি বা চিত্তশুদ্ধি হইয়াই 
গিয়াছে, তবে আর ভয় কি? এখন তোমার দেহ ও মনের দ্বারা যাহাকিছু 
অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাই ভজন । 


সাধুম| মাধব পাগলার মুখে এই ব্যাখ্যা! শুনিয়। খুব সন্তু হইলেন 
এবং পাগল! ও মাধব পাগলা উভয়েরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
উপরোক্ত ঘটনা হইতে দেখা গেল, প্রকৃত মহাপুরুষের কথা বুঝিতে 
পারাও কঠিন। কারণ কথাটি সহজ-_কিন্তু অন্তনিহিত ভাব ব্যঞ্জন! 
অতীব গভীর । 


একদিন অবধূত পাগলা মাধব পাগলাকে বলিল-গোপাল, হামকো 
মছি ভাত খিলাও» অর্থাৎ (আমাকে মাছ ভাত খাওয়াও । ) মাধব পাগল! 
অবধূত পাগলার নিকট এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়। ভাবিলেন এ 


(১০০) 
পাগলাও কি আমার ন্যায় মাছ খাইতে ভালবাসে বা' মাছ খাওয়ার 
আসক্তি আছে? 
মাধব পাগলা সাধুমাকে পাগলার মাছ খাওয়ার ইচ্ছা জানাইলেন 
এবং মাছের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সাধুমা তৎক্ষণাৎ, 
মাধব পাগলাকে বলিলেন__'ঘাও, পাগলাকে বল, কাল তাহার জন্য মাছ 
ভাতের ব্যবস্থা হইবে, সে যেন আসিয়া খাইয়া যার ।” সাধুমা তাহার 


জনৈক পরিচারিকা দ্বারা পরের দিন দৌতালায় তাহার নিজের ঘরের 


বারান্দায় মাছ ভাত রান্না করাইয়া পাঁগলাকে খাওয়াইবার জন্য সমস্ত 
ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। বেলা! তখন প্রায় ওটা বাজে পাগলা তখনও 
আসিতেছে ন! দেখিয়া সাধুমা একটু উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত হইয়৷ পড়িলেন। 
কারণ সাধুমার ধারণা পাগলের হয়ত একথা মনে নাই, অথবা কথ! 
রক্ষা কর! প্রয়োজনও বোধ করে না, স্থৃতরাং নাও আসিতে পারে। 
মাধব পাগল! কিন্তু সাধুমাকে পুনঃ পুনঃ আশ্বাস দিয়া বলিলেন-_-“দাধুমা 
চিন্তা করিও না, পাগলা যখন বলিয়াছে, সে নিশ্চয়ই আসিবে ।” বেল! 
তখন প্রায় ৪ট! বাজে, মাধব পাগলা সবে মাত্র স্নান ঘরে প্রবেশ 
করিয়াছেন, এমন সময় দেখা গেল সেই অবধূত পাগলা গোবিন্দ বাড়ীর 
পাশে এক ধনী মহাজনের বাড়ীর উচু রকের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া 
আছে। তখন গোবিন্দ বাড়ীর কয়েক জন বৃদ্ধা এবং সীতারাম নামক 
বলিষ্ঠ যুবক চাকর, সাধুমার আদেশানুসারে পাগলাকে আনতে গেল। 
পাগলা কিন্তু কাহারও কথায় কাণ দিতেছে না এবং নড়িবার যেন কোন 
ইচ্ছাই প্রকাশ করিল না। উদাসীন ভাবে দৃঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। 
পাগলার এ অবস্থা দেখিয়া, মহল্লার কয়েকজন যুবক এবং গোবিন্দ বাড়ীর 
চাকর সীতারাম, এই কয়েক জনে মিলিয়া পাগলাকে গোবিন্দ বাড়ীতে 
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আনিবার জন্য টানা টানি করিতে লাগিল, আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে 
সকলে সমবেত ভাবে চেষ্টা করিয়াও পাগলাকে রক হইতে নামাইতে 
পারিল না। পাগলার দেহটা যেন রকের সহিত জমিয়া বসিয়া আছে। 
সাধুম। বিশেষ ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ মাধব পাগলাকে সেখানে 
যাইবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিলেন । মাধব পাগলা সাধুমার কথা 
শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন-_-“তোমরা কেহ পাগলাকে বিরক্ত 
করিও না, আমি গিয়া যাহা হয় করিব। মাধব পাগলা স্নান শেষ 
করিয়া, হাসিতে হাসিতে পাগলার নিকট বাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
অবধৃত পাগলার হাত ধরিতেই সে রক হইতে নামিয়া স্থবোধ শান্ত 
বালকের ন্যায় গোবিন্দ বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিল। উপস্থিত 
সকলে এ দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, দেখলে 
পাগলই পাগল চিনে? কারণ আমরা সকলে মিলিয়া এত অনুনয় বিনয় 
অবশেষে ভয় প্রদর্শন এবং জোর করিয়াও পাগলাকে আনিতে পারিলাম 
না, আর গোপাল ছেলে কেবল তাহার হাত ধরিতেই অবধূত পাগলা 
গোবিন্দ বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিল। 

মাধব পাগলা উক্ত পাগলাকে সাথে লইয়। দোতালায় সাধুমার ঘরের 
বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইলেন । সাধুম! কীদ কীদ হইয়া পাঁগলাকে 
প্রণাম করিলেন এবং যত্র করিয়া আসনে বসাইলেন। মাধব পাগল! 
অবধূত পাগলাকে ভাত মাছ খাইতে দ্িলেন। পাগলা মাছ, মাছের 
ঝোল ও ভাত একত্রে মাখিয়া মুখে দিতেছে এবং গিলিয়া ফেলিতেছে। 
এদৃশ্য দেখিয়া মাধব পাগলা ভীত এবং চমকিত হইলেন, কারণ তিনি 


দেখিলেন পাগল! কীট! সহ সবই গিলিয়৷ ফেলিতেছে। অবধৃত পাগলা 
তৎক্ষণাৎ মুখ হইতে একটি মাছের কীট! বাহির করিয়া মাধব পাগলাকে 
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দেখাইয়া কীটাটি মাটিতে ফেলিলেন এবং পরক্ষণে আর একটি অখণ্ড 
লবঙ্গ মুখ হইতে বাহির করিয়া মাধব পাগলাকে দেখাইয়া পুনরায় মুখে 
দিরা গিলিয়া ফেলিল, মুখে কিছুই বলিল ন! অর্থাৎ ইঙ্গিতে মাধব 
পাগলাকে জানাইয়৷ দিল বে তুমি আমার এ প্রকার আচরণের জন্য 
চিন্তা করিওনা। সাধুমা নিজেও পাগলার এ প্রকার খাওয়ার ভঙ্গি 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে ছিলেন। সাধুমা মাধব পাগলাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন--তুগি এ ব্যাপার হইতে কি বুঝিলে বা এ পাগল! তোমাকে 
কি ইঙ্গিত করিল।” মাধব পাগলা উত্তরে বলিলেন_-সাধুমা এ 
পাঁগলার দেহটা! অনাসক্ত ভাবে ও নির্ভয়ে খাইয়া যাইতেছে । দেহের 
প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ও অভিনিবেশ শুন্য থাকায় দেহ সম্পর্কে ভয় 
ডর কিছুই নাই। কারণ ইহারা সর্ববতোভাবে বাসুদেব পরায়নঃ 1 
অর্থাৎ সবই বাস্থদেবের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন । পাগলা আহার শেষ 
করিয়৷ জল খাইল কিন্তু হাত মুখ ধুইল না বা! হাত মুখ ধুইবার প্রয়োজনও 
বোধ করিল ন! দেখিয়া মাধব পাগল! নিজেই পাগলার হাত মুখ ধোয়াইয়া 
দিলেন। এই ঘটনা হইতে বিশেষ ভাবে বোঝা গেল যে এই প্রকার 
অবধূতেরা নিজের দেহটাকে পর দেহবৎ মনে করেন স্থৃতরাং তাহাদের 
এই প্রকার আচরণ বুঝিতে না পারিয়া লোকে ভুল করিয়া বসে। 

অনেক দিন পাগল! আর গোবিন্দ বাড়ীতে আসেনা । একদিন 
বিকালের দিকে সামান্য একটু খুঁটিনাটি ব্যাপার লইয়া সাধুমার আশ্রিত 
কয়েক জন স্ত্রীলোক কটু ভাবায় মাধব পাগলাকে গালমন্দ করিতে 
থাকে। মাধব পাগল! এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলেও তাহারা কিছুতেই 
শোনে না। এবং তাহাদের ক্রোধের মাত্রা ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে । 
অগত্যা তিনি কিছু না বলিয়া! বাধ্য হইয়া চুপ করিয়া যান। কিন্ত 
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তাহার মনে মনে সাধুমা ও গোবিন্দের উপর খুব অভিমান হইল । 
কারণ সাধুমা সবই গুনিতেছেন কিন্তু তাহাদিগকে কিছুই বলেন নাই। 
এই সময় হঠাৎ সেই অবধূত পাগল! আসিরা উপস্থিত হইল এবং 
সকলকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল-_-“আাধের নগরী চৌপট রাজা, 
টাকা সের ভাজী, টাকাসের খাজা ৷? অর্থাৎ এ স্বেচ্ছ!চারের জায়গা, 
এখানকার মালিকও বেকুব কারণ ভাল মন্দের বিচার নাই। 

পাগল! আসিয়াছে শুনিয়া সাধুম| নীচে নামিয়া আসিলেন। সাধুম! 
পাঁগলার নিকটবর্তী হইলে পাগলা হঠাৎ রাগান্বিত হইয়া হাত নাড়ির! 
সাধুমার মুখের সামনে উপরোক্ত প্রবাদ বাক্যটি বারংবার আবৃত্তি করিয়া 
গোবিন্দ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া! গেল। 

সাধুমা অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু পাগলা কিছুতেই রহিল না। 
মাধব পাগলাকে সাধুমা জিজ্ঞাসা করিলেন__“পাঁগলা কেনই বা 
আসিয়াছিল, কিবা বলিয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না !” 

মাধব পাগল! গম্ভীর হইয়া! বলিলেন--“তোমার লোকেরা যে অন্যায় 
ভাবে আমাকে গালিগালাজ করিয়াছে, সেজন্য পাগল! তোমাকে তিরস্কার 
করিয়া গেল। কারণ এ অপরাধ তোমারই । তোমার আশ্রিত 
ব্রাহ্মণকে অযথা অপমান ও গালিগালাজ করিলে তোমারও 
প্রত্যবার হয় ।' 

সাধুমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন-__“পাগল! এ সব কথা কি করিয়া 
জানিল? মাধব পাগল! বলিলেন__“ইহারা ইচ্ছামাত্রই সব জানিতে 
পারে। এবং পাগল! যে প্রকৃত মহাপুরুষ সে বিষয়ে এখনে! সন্দেহ 
আছে কি? তৌমরা যে অন্যায় করিয়াছ তাহারই প্রতিবাদ করিয়া 
গেল। এবং আমাকে যে সে ভালবাসে তাহা তোমাকে বুঝাইয়া গেল !' 
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সেই দিন অবধূত পাগল! গোবিন্দ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া 
যাইবার পরে, মাধব পাগলা বাহিরে আসিয়া অল্পক্ষণ পরে অবধূত 
পাগলার সহিত মিলিত হন, এবং যাইতে যাইতে জিজ্ঞাস! করিলেন__- 
‘আমি আর কতদিন এখানে থাকিব? এখান হইতে কি আমার ছুটি 
হইবে না? 

পাগলা বলিল-_“যব চাহো-_ঘ1 শেকৃতে হো। রহনেকে ইচ্ছা হো 
জিন্দিকী ভর রহা শেকতে হো, কোই মানা নেহি করেগা ।' 

অর্থাৎ_যখনই ইচ্ছা করিবে, তখনই এখান হইতে বাহির হইয়া 
যাইতে পারিবে। আর যদি থাকিবার ইচ্ছা কর তাহা হইলে জীবন 
ভর থাকিতে পার কেহ মান! করিবে না৷ 

ভাবিলে অবাক্‌ হইতে হয় এই ঘটনার ৩ দিন পরে একজন 
ব্রাহ্মণ দম্পতির প্রতি সাধুমার অবিচারের প্রতিবাদে মাধব পাগলা 
১৫ মিনিটের মধ্যে গোবিন্দবাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া বান। এবং 
পাগলার কথা যে এই ভাবে সত্য হইবে, তাহ! দেখিয়া! সাঁধুমা অবাক্‌ 
হইলেন । 

মাধব পাগলা গোবিন্দবাঁড়ী হইতে চলিয়া আসিবার পর, সেই 
অবধূত পাগল! আর গোবিন্দবাড়ীতে বায় নাই, এবং মাধব পাগলার 
সহিতও আর মাত্র ২৩ বারের বেশী দেখা হয় নাই । 


শশ্ীশীশ 
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প্রীগোবিন্দের আম খাওয়ার 
আব্দার। 

মাধব পাগল! গোবিন্দ বাড়ীর কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু 
মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন বশতঃ গোবিন্দ বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন । 
গোবিন্দ বাড়ীর চাকুরী ছাড়িয়া দিলেও শ্রীশ্রীমাধবের সহিত মাধব 
পাগলাঁর বা ভক্ত ভগবানে খেলা বন্ধ হয় নাই। তাহা! আজও অবধি 
চলিতেছে । 

মাধব পাগলার জনৈক বন্ধু বর্দমমানে ঠিকাদারী করেন। গোবিন্দের 
কৃপায় তাহার একটি ভাল কাজ জুটিয়া যায় এবং তাহাতে তিনি বিশেষ 
লাভবান হন। এই জন্য তিনি মাধব পাঁগলার নিকট গোবিন্দের পায়স 
ভোগ দেওয়ার জন্য পাঁচ টাকা মনি অর্ডারে পাঠাইয়া দেন । 


মাধব পাগল! বিকালে গোবিন্দ বাড়ীতে যাইয়া সাধুমার নিকট 
৫২ টাকা দিয়া বলিলেন--“‘আমার এক বন্ধু শরীভূপেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর 
মানত ছিল, মনি অর্ডারে ৫২ টাঁকা পাঠাইয়াছে, গোবিন্দকে পায়স ভোগ 
দ্িবেন। সাধুমাও পরদিন প্রসাদ গ্রহণের জন্য মাধব পাগলাকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন । 


গোবিন্দ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দশাশ্বমেধের চিত্তরঞ্জন পার্কের 
সামনে হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন, মাধব বলিতেছে__“পায়সে 
খাইবার জন্য একটি আম কিনিয়া দাও । দুইবার এই কথা শুনিয়া 
তিনি ভাবিলেন-“আমিত সব টাকা দিয়! আসিয়াছি। পয়সা! কোথা 
যে আম কিনিব।’ ট'যাকে হাত দিয়া দেখিলেন মাত্র পাচ আনা 
পয়সা আঁছে। 


(১০৬ ) 
তিনি সাড়ে চার আনা দিয়া একটি গোলাপখাস আম কিনিয়া 
গোবিন্দ বাড়ীর দিকে চলিলেন। গোবিন্দ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া 
সাধুম। ও পুজারীকে বলিলেন-_‘গোবিন্দকে কাল পায়স ভোগের সঙ্গে 
এই আমটি দিও” একথা উপস্থিত সকলকে বারংবার বলিয়! সকলকে 
দেখাইয়া আমটি একটি তাকের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। 


পরের দিন বেলা আন্দাজ ১০॥ টার সময় মাধব পাগলা দশাশ্বমেধ 
বোর্ডিএর বাথরুমে (স্থান ঘরে) সবে মাত্র স্থান করিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন, এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন মাধব বলিতেছেন 
গ্যাখ ওরা আমাকে পায়সের সঙ্গে আম দেয়নি ।” কথাটা শুনিয়া 
মাধব পাঁগল! বিরক্ত হইয়া বলিলেন-_অ, আম দেয়নি? এত করে 
বলে এলাম, আম দেয়নি? মিথ্যে কথা ।» 


মাধব অত্যন্ত কাতর এবং করুণভাবে বলিলেন-_-“সত্যি, গিয়ে 
দেখ, ওর! আমাকে আম দেয়নি 1 

মাধবের এই করুনোক্তি মাধব পাঁগলাকে বিচলিত করিল । ধৈর্য্যের 
বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। স্নান করা হইল না। তিনি কোন রকমে শুষ্ক 

* বন্ত্র পরিধান করিয়া রাস্তায় চল! অবস্থায় গা মুছিতে মুছিতে গোবিন্দ 

বাড়ীর দিকে ছুটিতেছেন । এবং বিশ্বনাথ গলির অনেক দোকানদারগণকে 
পরস্পর বলিতে গুনিতেছেন-__পাগলা আজ বড় ক্ষেপিয়াছে।.. কেহ 
কেহ বলিতেছেন-_'কি দাদ ! দৌড়াইতেছ কেন ? 

মাধব পাগল! কাহাকে কিছু না বলিয়া! গোবিন্দ বাড়ীর সদর দরজায় 
ঢুকিয়া বৃদ্ধ ত্ৰাহ্মণকে বলিলেন-_-কি ঠাকুরদা । গ্রোবিন্দকে ভোগে 
আম দেওয়া হয়নি কেন ?” 


(১০৭ ) 
গৌবিন্দকে ভোগ দেওয়া হইয়াছে । বুদ্ধ পাচক ত্রাঙ্গণ সবে মাত্র 
প্রসাদ পরিবেশন আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময় পাগলার এই কথা৷ 
শুনিয়া তিনি চমকিত হইলেন এবং ভোগে আম দেওয়া! হয় নাই এই 
ভুল বুঝিতে পারিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন । 


সাধুম! প্রসাদ পাইবার জন্য নীচেই বসিয়া ছিলেন, মাধব পাগলার 
এই কথা শুনা. মাত্র নিজের 'ভুল বুঝিতে পাঁরিলেন। এবং দুঃখিত 
হইয়া পুনঃ পুনঃ মাধব পাঁগলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-তুমি ইহা কি 
করিয়া জানিলে ? গোবিন্দকে যে আম দেওয়া হয় নাই তুমি ইহা কি. 
করিয়া জানিলে ?” 


মাধব পাগলা দুঃখের সহিত হাসিয়া বলিলেন-_'সাধুম। ! যশহাকে 
দেওয়| হয় নাই, তিনিই তৌমাঁদের নামে নালিশ করিয়াছেন ।' 

এই ঘটনায় মাধব পাগলাকে একটু উত্তেজিত অবস্থায় দেখা গেল । 

সাধুমা পুনঃ পুনঃ নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়। মাধব পাঁগলার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে শান্ত হইতে 
বলিলেন এবং আমটি কাটিয়া নিজহাতে গোবিন্দকে নিবেদন করিয়া 
দিতে বলিলেন। 


গোবিন্দজী তখনও সিংহাসনে রহিয়াছেন, বিশ্রীমের জন্য শয়ন 
ঘরে যান নাই। মাধব পাগলা গোবিন্বকে আম নিবেদন করিয়া 
জিজ্ঞাস! করিলেন_মাঁধব ! আম মিষ্টিত ?” 


গোবিন্দ বলিলেন-_-স্্যা আম বেশ মিষ্টি । খাইয়া দেখিয়া মাধব 
পাগলা সেই প্রসাদী আম টুকরা টুকর! করিয়া কাটিয়া সকলকেই 


(১০৮) 
পরিবেশন করিলেন এবং সকলেই আমটি খাইয়া বলিল_-“এ সময় 
গোলাপখাস আম সত্য সত্যই এইরূপ মিষ্টি দেখা যায় না” 
মাধব পাগলা প্রসাদ খাইতে বসিলেন এবং অবিরল ধারায় তাহার 
চোখ হইতে জল পড়িতে লাগিল। দুঃখের কারণ এই যে মাধবের 
কথায় বিশ্বাস না করিয়া কেন তাঁহার প্রতি বিরক্ত হুইয়াছিলেন। 
গোবিন্দ বাড়ীর লোকেরা মনে করিল--গোবিন্দকে আম দেওয়া হয় . 
নাই বলিয়া মাধব পাগলা অনবরত কীদিতেছেন। এই ঘটনা হইতে 
দেখা গেল-_সাধুমার যে গোবিন্দ সেবার ত্রটী হইতেছে তাহাই 
গোবিন্দ মাধব পাগলার দ্বারা সাধুমাকে বুঝাইয়! দিলেন । 
এই ঘটনার পর হইতে গোবিন্দ বাড়ীর লোকের! মাধব পাগলাকে 
শ্রদ্ধা ও ভয় করিতে লাগিল। কারণ তাহাদের আশঙ্কা, গোবিন্দ 
“সেবার দোষ ক্রুটা মাধব পাগলা এই ভাবে ধরিয়া ফেলিবেন। 
| প্রসাদ খাইয়া! গোবিন্দ বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় মাধব 
পাগলা বলিলেন__“আমার নিকট ক্ষমা চাহিয়া কোন লাভ নাই সাধুম৷ ! 
হার নিকট অপরাধ করিয়াছ সেই গোবিন্দের নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা কর!’ 


(১০৯) 
ত্রীত্রী মাধবের কৃপায় কুষ্ঠ রোগীর আরোগ্য লাভ। 


বিনয় বাবু নামক এক জন ব্যাঙ্ক কর্মচারীর সহিত মাধব পাগলার 
বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হর। মধ্যে মধ্যে বিনয় বাবু মাধব পাগলাকে নিজের 
বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন এবং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু আথিক 
সাহায্যও করিতেন। 

এক সময় বিনয় বাবু একজিমার ( 170%901%, ) মত এক প্রকার 
রোগে সর্ববাঙ্গে আক্রান্ত হইলেন। অফিসের ম্যানেজার সাহেব তাহার 
এই অবস্থা দেখিয়া অফিসে না আসার আদেশ দিয়া ১৫ দিনের ছুটি 
দিলেন। ডাক্তাররা এই রোগকে এক ধরণের কুষ্ঠ বলিয়া নির্ণয় 
করিলেন। বন্ধু বান্ধব দ্বণীভরে কেহই যায়না । বিনয় বাবুও লোক 
লজ্জা ও লোকের দ্বণাভাব দেখিয়া বাহিরে যান না। একাকী ঘরেই 
বসিয়া থাকিতেন। তাহার শরীরের স্থানে স্থানে ঘা ও পুঁজরক্ত 
গড়াইতেছে এবং সর্ববাঙ্গে সাদা রং এর অতীব ক্ষুদ্র এক প্রকার পোকার 
কামড়ে সময় সময় তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। 

একদিন তিনি নিরুপায় হইয়া মাধব পাঁগলাকে ডাকাইলেন। মাধব 
পাঁগলার সহিত বিনয় বাবুর একটু বিশেষ আন্তরিকতা ছিল তাই বন্ধুকে 
বিপদের সময়ে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না । 

মাধব পাগল! বিনয় বাবুর বাড়ী গিয়া দেখেন বিনয় বাবু বিশেষ 
কাতর এবং নিরুপায় । তিনি একাকী বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছেন। 
মাধব পাগলা বিনয় বাবুকে তদবস্থায় দেখিয়| তাহার সেবা শশা করিতে 
লাগিলেন। কিছুকাল এইভাবে সেবা চলিতেছে হঠাৎ একদিন বিনয় 
বাবু বাহিরে ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা মাধব পাগলার নিকট প্রকাশ করিলেন । 
মাধব পাগলা! তাহাকে সঙ্গে লইয়া গলির ভিতর বাহির হইয়াছেন এমন 


(১১০) 


সময় বিনয় বাবু মাধব পাগলার পা ছুটি জড়াইয়া ধরিলেন ফলে মাধব 
পাগলার পায়ে পুঁজরক্ত লাগিল এবং বিনয় বাবু কীদিতে কীদিতে 
বলিলেন__এগোপাল দাদা! আমাকে বাঁচাও। তুমি চেষ্টা করিলে 
আমি ভাল হইব। ভাল না হইলে আমার চাকুরী থাকিবেনা_-আমি 
রিয়া যাইব আমাকে তুমি বাচাও !' 


মাধব পাগল! নিরুপায় হইয়া বলিলেন__আচ্ছা মাধবকে বলিব !” 
পাগলার এই কথায় বিনয় বাবু কিছুটা আশ্বস্ত হইলেন? পরে মাধব 
পাগলা সাধুমার সহিত পরামর্শ করিয়া স্বয়ং তিন দিন গোবিন্দ বাড়ীতে 
নিয়া শালগ্রাম শিলায় তুলসী দানের ব্যবস্থা! করিলেন। বিনয় বাবুও 
সানন্দে উক্ত কাজের জন্য কিছু টাকা মাধব পাগলার হাতে দিয়া পুনঃ 
পুনঃ বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন । 

প্রথম দিন বিনয় বাবুর রোগমুক্তি কামনার সচন্দন তুলসীপত্র 
শালগ্রামে অর্পণ করিবেন এমন সময় মাধব পাগলা! দেখিলেন শালগ্রাম 
শিল| থর থর করিয়া কীপিতেছে ও ছুলিতেছে। সেই নড়াও যেন 
অস্বাভাবিক । মাধব পাগল! মনে করিলেন বোধ হয় শিলা ভালভাবে 
বসান হয় নাই তাই শিল! নডিতেছে। এই প্রকার ধারণা করিয়া তিনি 
শিলাকে ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া বসাইলেন এবং পুনশ্চ তুলসী 
অর্পণের সময়ও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন শিলা পুনঃ পূর্বববৎ নড়িতেছে। 
তখন মাধব পাগলা এই নড়ার ভেতরের রহস্য বুঝিতে পারিয়া রাগত 
ভারে বলিলেন--‘কি ? মাধব পাগলা তুলসী দিতেছে তা নিতেও 
আপত্তি?” এইরূপ ঝশঝালম্বরে দুইবার বলিবার পর শিলার কম্পন 
বন্ধ হইল। তিনি তখন স্বছন্দে তুলসী দিলেন। পুজা সমাপনান্তে 
প্রণাম করিবার সময় মাধব তীহাকে গম্ভীর ভাবে বলিলেন_তুমি 


(১১১) 

এ প্রসাদের কিছুই খাবেনা।” মাধব পাগল! বুঝিলেন যে বিনয় বাবুর 
ব্যাধি মুক্তির কামনাযুক্ত এই প্রসাদ খাইতে মাধব নিষেধ করিলেন। 
তিনিও তনুত্তরে বলিলেন__“কেন খাবনা? আচ্ছা, এবাড়ীর কেহ বা 
বিনয় বাবু বদি প্রসাদ খাইতে বলেন তবেই খাইব নচেৎ খাইবনা।» : 
আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই তিন দিন স্বস্ত্যয়নের প্রসাদ গোবিন্দ বাড়ীর 
সকলকে বিতরণ করিয়া মাধব পাগলা চরণ তুলসী ও প্রসাদ বিনয় বাবুকে 
দিলেন কিন্তু বিনয় বাবু ও গোবিন্দ বাড়ীর কেহই পাগলাকে এই তিন 
দিন এই প্রসাদ খাইবার জন্য অনুরোধও করিলেন না। ফলে মাধব 
পাগলার এই স্বস্ত্যয়ণের প্রসাদ খাওয়া হইল না। 

স্বস্ত্যয়ণের শেষদিন মাধব পাগলা গোবিন্দ বাড়ী হইতে বাহির 
হইবার সময় সদর দরজায় আসা! মাত্র মন্দির হইতে গোবিন্দজী দুইবার 
বলিলেন-__“আমাকে পায়স খাওয়াইতে হইবে | মাধব পাগল! ঝাঁঝালো 
স্বরে বলিলেন-_-“তিন দিন তুলসী দিলাম, রোগ ভাল হইতে না হইতেই 
' আগে পায়স। ফাঁকি দিয়া পায়স খাওয়া চলিবেনা 7 

এই কথা গুলি সাধুমা উপরের ঘরে থাকিয়া শুনিতে পাইলেন এবং 
লোক দিয়া মাধব পাগলাকে ডাকিয়া বলিলেন_-কে ফাঁকি দিয়া পায়স 
খাইতে চাহিতেছে ? 

মাধব পাগল! বলিলেন_-তোমার গোবিন্দ, রোগ ভাল নাহইতেই 
আগে পায়স। ফাঁকি দিয়! পায়স খাওয়া চলিবেনা |” 

সাধুমা কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন_-“গোবিন্দের কথায়ও 
তোমার বিশ্বাস নাই ? 

মাধব পাগলা উত্তর দ্িলেন--্থ্যা! সাধুমা, ও ফকিও দিতে পারে, 
আগে রোগ ভাল করুক তবে পায়স খাওয়াইব !' 


(১১২) 


এই ঘটনার কয়েক দিন পরে বিনয় বাবু রোগ মুক্ত হইলেন। 
এবং চাকুরীতে যোগদান করিলেন, পরে পদোন্নতি ও হইল । এই সময়ে 
দিল্লী হইতে কলিকাতা যাইবার পথে বিনয় বাবু কাশীতে মাধব পাগলার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মাধব পাগলা গোবিন্দের পায়স খাওয়ার 
ইচ্ছার কথা তাহাকে বলিলেন। বিনয় বাবু পায়স ভোগ দিবার জন্য 
কিছু টাকা দিয়া যান । 


অক্ষর তৃতীয়ার দিন পায়স ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। মাধব 
পাগলা গোবিন্দ বাড়ীতে গিয়া সাধুমার হাতে টাকা দিয়া গোবিন্দের 
পায়স ভোগের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। সাঁধুমা বলিলেন__গোপাল 
ছেলে! তুমি কাল এখানে প্রসাদ খাইও !' 


মাধব পাগলা তাহাতে সম্মত হইলেন এবং গোবিন্দ বাড়ী হইতে 
বাহির হইয়! পথে চলিতে চলিতে মনে পড়িল তুলসী দেওয়ার সময় সেই 
মাধবের কথা-_হুমি এই প্রসাদের কিছু খাবেন! ।” এই উক্তিটি বার 
বার মনে পড়ায় তিনি বলিলেন__-“আমিত সাধুমাকে কথা দিয়া আসিয়াছি, 
আমিত প্রসাদ খাইবই, দেখি তুমি কি করে আটকাও !' 


এই কথা মাঁধব পাগলার মনে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হওয়ায়, তিনি 
ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন, কিন্তু রাত্রি ১১টার সময় বাসায় আসিয়া পৌচান 
মাত্র বাড়ীর এক ভাড়াটে বৃদ্ধ! (তিনি এক অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি 
মেজিগ্রেটের বাড়ীতে রান্নার কাজ করেন) বলিলেন--দাদা ! কাল 
ডেপুটি বাড়ীতে তোমার নিমন্ত্রণ । ডেপুটি গিনী কাল তোমাকে এবং 
বালকদের ভোজন করাইবেন ও তোমার গীতাপাঠ শুনিবেন। তোমার 
হইয়া আমি পাকা কথা দিয়া আসিয়াছি, অন্যথা করা চলিবে না ।” 


(১১৩) 

মাধব পাগলা ইহা শুনিয়া অতীব বিস্মিত ও আশ্চর্য্য হইলেন । 
বিস্মিত হওয়ার কারণ এই বে-_মাধব তাঁহার নিজের কথা বজায় 
রাখিবার জন্য ডেপুটি বাড়ীতে মাধব পাগলার নিমন্ত্রণ খাওয়ার ব্যবস্থা 
পূর্বেই করিয়াছেন । আর আশ্চর্য্য হার পাগলাকে সাধুমার 
নিকট মিথ্যাবাদী করিলেন । 

মন্তব্য এই যে-_মাধব পাগলাকে মিথ্যাবাদী বানাইবাঁর জন্যই 
_ খেন শ্রীপ্রীমাধবের এই খেলা। 

মাধব পাগলার গোবিন্দ বাড়ীতে প্রসাদ গ্রহণ করা হইল না। 
অন্যান্য বালকদের সহিত স্বয়ং বালক স্বভাব মাধব পাগলা ডেপুটি 
গিননীর আদর যত্ন ও সেবা, বালক ভাবেই গ্রহণ করিলেন এবং ধর্ম্মশীলা 
ডেপুটি গিন্নীকে আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ দিয়া নিজেও ধন্য হইলেন । 

মন্তব্য ?__-ঘটনাটি পর্যালোচনা করিলে দেখা যার-_রাগানুগ 
ভজনশীল ভক্তের পক্ষে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, পাপপুণ্য, সুখহুঃখ এর কোনই 
বিচার রাখা চলে না। শ্রীত্রীমাধবের প্রীতির জন্য ভক্ত সবই করিতে 
প্রস্তত। এ ক্ষেত্রে মাধব পাগলা সাধুমার নিকট মিথ্যাবাদী হইলেন 
বলিয়া! তাহার কোন দুঃখ নাই, কিন্তু মাধবের কথা বে রক্ষিত হইয়াছে, 
তাহাতেই তাহার পরম আনন্দ ও পরম সন্তোষ ।. 


শ্রীগ্রীম। কালীর কপার মাধব পাগলার 
ভুল সংশোধন ! 
গঙ্গামহলে থাকা কালীন মাধব পাগলা কালীর লছমনপুর! নিবাসী 
জমিদার ৬যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে প্রত্যহ শাস্ালোচনা 
সভায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। বহু পণ্ডিত, জ্ঞানী, ভক্ত. - 
মা. ৮ (৬--৬৮)**৪ 


(১১৪) 


পাঠ শুনিতে আসিতেন। একদিন পাঠ শেষ হইবার পর ইষ্ট বা 
উপীস্ত দেবতা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হুইল, এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ 
বলিলেন, মা কালীর উপাসনা করাই শ্রেয়। আবার অন্য কেহ 
বলিলেন, তারা বা জগদ্ধাত্রীর উপাসনা করা উচিত। আবার কোন 
একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিলেন, যিনি ছিন্নমস্তার উপাসনা! করেন, তিনি 
বিশেষ শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ । আবার কেহ বলিলেন, শিবের উপাসনা, 
করাই নিরাপদ । আবার কেহ কেহ বলিলেন, বিষ্ণুই সকলের উপান্ত 
হওয়া উচিৎ। আবার কোন বৈষ্ঞবভাবাপন্ন পণ্ডিত বলিলেন, যিনি 
নৃসিংহ দেবের উপাসনা করেন, তিনি সর্ববাপেক্ষা শক্তিশালী সাধক । 
কেহ আবার বলিলেন, যিনি পরশুরাম বা হনুমানের উপাঁসন করেন: 
তিনিও কম নহেন। আবার কেহ বলিলেন, রামভক্তই শ্রেষ্ঠ । 
এই ভাবে এক এক জন এক একটি উপান্তের নাম করিতে লাগিলেন । 
সর্ববশেষে মাধব পাগলা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দেখুন আমার 
মতে আমার মাধবকে ডাকাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন। কারণ আপনারা 
যে সকল উপাস্ত দেব দেবীর নাম করিলেন, যেমন কালী, তারা” 
ছিন্নমস্তা, নৃসিংহদেব, শিব, পরশুরাম এই সকল উপাস্য হঠাৎ. 
রাত্রিতে বা অন্ধকারে সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলে সাধকের ভীত 
হইবারই সম্ভবনা অধিক। কিন্তু আমার মাধব যে কোন অবস্থায় 
আসিলেও সাধকের ভীত হইবার সম্ভাবনা নাই; বরং তাহাকে দেখিলে 
অনায়াসেই কোলে তুলিয়া লইতে পারিবেন। মাধব পাগলার এই কথ 
শুনিয়া অনেকেই হো হে! করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং স্বীকার 
করিলেন যে মাধব পাগলার কথাটা খুবই সত্য ; কারণ এ প্রকার প্রিয়- 
দর্শন শান্ত সুকুমার বালককে দেখিয়া ভীত হইবার তেমন কোনই 
কারণ নাই। 


(১১৫) 


মাধব পাগলার মতবাদ এই ভাবে স্বীকৃত হওয়ায় তিনি মনে একটু 
গর্বব এবং তৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন। কারণ তাহার মাধবই যে 
সর্বব শ্রেষ্ঠ উপাস্য, ইহাই তাহার গর্বেবর এবং সন্তভোষের কারণ। 
সেই দিন তিনি সভায় জয় লাভ করিয়া রাত্রি আন্দাজ ১১টায় 
তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন । 

সেই সময় তিনি রাত্রিতে একটু খিচুড়ি স্বহস্তে রান করিয়া 
খাইতেন। দিনের বেলায় অর্থাভাবে চা, মুড়ি বা সামান্য কিছু খাইয়াই 
দিন কাটাইতেন। সেই দিন অধিক রাত্রে বাড়ী আসাতে, রান্না করিতে 
বিলম্ব হইল। রাত্রি তখন প্রায় ১টা, মাধব পাগল! উনানে রান্না 
চাপাইয়! রাস্তার দিকে খোল! দরজার পিছন ফিরিয়া বসিয়া একটি 
সিগারেট ধরাইয়া টানিতেছেন, আর মৃদু কণ্ঠে নাম কীর্তণ করিতেছেন । 
হঠাৎ পিছন দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, একজন বুদ্ধ! বিধবা স্ত্রীলোক, 
সাদা থান ধুতি পরা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে এবং বাহুতে 
রুদ্রাক্ষের বলয়, বগলে একখানা আসন, ডানহাতে একটি কমণুলুঃ 
মাথার সামান্য একটু ঘোমটা আছে, গায়ের রং ঈষৎ গৌরবর্ণ। 
উক্ত বৃদ্ধা মাধব পাগলার পিছনে রাস্তার উপর দীড়াইরা শান্ত ভাবে 
মাধব পাঁগলাকে বলিলেন-_‘বাবা আমি পথ হারা ইয়া ফেলিয়াছি ।, 

মাধব পাগলা বৃদ্ধার কথা শুনিয়া এবং বৃদ্ধার আপাদ মস্তক 
নিরীক্ষণ করিয়া মনে করিলেন এ বৃদ্ধা হয়ত কোথাও পাঠ বা কীর্তণ 
শুনিতে গিয়াছিল, অধিক রাত্রি হওয়ায় পথ হারাইয়। ফেলিয়াছে। 
তিনি বৃদ্ধাকে উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গীতে মনে মনে বলিলেন__“কেন 
ইহার! বৃথা নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, ঘরে বসিয়া আমার মাধবকে 


ডাকিলেইত হয়।’ পরে বুদ্ধারদিকে তাকাইয়া বলিলেন-_“কোথায় 
খাক ? 


(১১৬) 
বৃদ্ধা উত্তরে বলিলেন-_-রাঙ্গীমাটির কালী বাড়ীতে ! 


মাধব পাগলা একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন_-প্রায় তো বাড়ীর 
সামনেই আসিয়|। পড়িয়াছ। এই রাস্তাটির মোড় ঘুরিলেই তোমাদের 
বাড়ীর সদরে পৌঁছিবে। চল, আমি রাস্তা দেখাইয়া দেই।” এই 
বলিয়া মাধব পাগলা তাহার গলির মুখে আসিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন 
_-এই রাস্ত। দিয়া ডানদিকে খুরিলেই তোমাদের বাড়ীর সদর 
দরজা পাইবে আসিবার সময় মাধব পাঁগল! বৃদ্ধার মুখের দিকে 
তাকাইয়! দেখিলেন এবং বুঝিলেন বৃদ্ধার মুখের ভাব শুদ্ধ ও সাত্তিক। 

বৃদ্ধাকে রাস্তা দেখাইয়া, মাধব পাগলা নিজের ঘরে প্রবেশ করিতেই 
তাহার মনে হইল, ইনিত মানুষ নন। এত রাত্রিতে এই বৃদ্ধা কেমন 
করিয়া আমার এই গলিতে আসিল। পরে চিন্তা করিয়া বুঝিলেন ইহা 
নিশ্চয়ই রাঙ্গামাটির কালীবাড়ীর কালীমার খেলা । তিনি আমার ভুল 
সংশোধনের জন্যই আমাকে দর্শন দিয়া, ভুল ভাঙ্গাইয়া দিলেন । বুঝিলেন 
ইট বা উপাস্ত আলোচনার সময় আমার মুখ হইতে যে ভুল কথা 
বাহির হইয়াছিল, তাহা সংশোধনের জন্যই মা কালীর আমার প্রতি 
এ কৃপা । মা কালীকে চিনিতে পারিলেন না, বা প্রণাম করিলেন 
না, ইহা ভাবিয়া মনে মনে খুবই দুঃখিত এবং মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি 
আহার শেষ করিরা শুইলেন এবং পুনঃ পুনঃ ‘বাবা আমি পথ হারাইয়া 
ফেলিয়াছি, বৃদ্ধার এই কথাটি মনে মনে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইতে 
লাগিল, অর্থাৎ মা যেন ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন, ইট আলোচনার সময় 
তুমিও পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলে। কারণ ইঞ্ট বা উপাস্য সাধকের 
চিত্তের যোগ্যতা বা উপযুক্ততা অনুসারে সাধককে যে কৌন মৃত্তিতে 
বা রূপে দেখা দিতে পারেন ; অর্থাৎ সাধক ভীত, উদ্বিগ্ন বা চঞ্চল না 


(১১৭) 

হর, এইরূপ মৃত্তিতেই যে ইন্ট বা উপাস্য দেব দেবী সাধককে কৃপা 
করিয়া থাকেন, মা কালী আমাকে দর্শন দিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া 
গেলেন। এই মাত্র মা কালী আমাকে বুদ্ধ! বিধবার বেশে দর্শন দির 
গেলেন, কই আমিত ভীত বা উদ্বিগ্ন হইলাম ন|। 

তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য, পরের দিন বেলা আন্দাজ 
৯টার সময় রাঙ্গামাটির কালীবাড়ীতে গরিয়৷ উপস্থিত হইলেন। উক্ত 
কালীবাড়ী মাধব পাগলা যে বাড়ীতে থাকিতেন, সে বাড়ীর দুইখান 
বাড়ীর পরেই। কালীবাড়ীর লোকের! সকলেই মাধব পাঁগলাকে চিনিত। 
মাধব পাগল! ছাত্র পড়াইতেন বলিয়া সে মহল্লার লোকেরা মাধব 
পাগলাকে মাষ্টার মহাশয় বলিয়া ডাকিত। মাধব পাগলাকে দেখিয়া 
তাহার! বলিয়া উঠিল, কি মাষ্টার মহাশয় ! হঠাৎ আজ কি মনে.করিয়। ? 

মাধব পাগলা দেখিলেন সেখানে মাত্র দুইজন বিধবা স্ত্রীলোক, ৷ 
একজন সধবা স্ত্রীলোক, এবং একটা কুমারী ও একজন বুদ্ধা আঙ্গিনায় 
বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছে এবং বুদ্ধাটি তরকারী কাঁটিতেছে। কিন্ত 
মাধব পাগলা রাত্রিতে বে বৃদ্ধাকে দেখিয়াছিলেন সে বৃদ্ধাকে সেখানে 
না দেখিয়া মাধব পাগলা হাসিয়া বলিলেন_-“এ বাড়ীর যে বুদ্ধাটি 
_কালরাত্রি আনুমানিক ১টার সময় পথ হারাইয়া আমার বাড়ী গিয়া 
উপস্থিত হইয়াছিলেন তিনি কোথায় ? 


তাহীরা মাধব পাগলার এই কথা শুনির। হাসিয়া মা কালীর 
মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়। বলিলেন “এ বুড়িই আপনার সাথে 
দেখা করিতে গিয়াছিল। তাহাকে চিনিয়। ধরিতে পারিলেন না। মাধব 
পাঁগল। বিস্মিত হইয়া বলিলেন কেন আপনাদের বাড়ীতে কি আর কোন 
বৃদ্ধা ভাড়াটিয়া থাকে না? তাহার! বলিল “মাষ্টার মহাশয়, ভুল 


(১১৮) 


করিতেছেন কেন? বর্তমানে আমরা এই কয়েক জনেই এ বাড়ীতে 

থাকি। আর অন্য কোন ভাড়াটিয়। এ বাড়ীতে নাই । আর বিশেষতঃ 

রাত্রি ১০টায় আমাদের বাড়ীর সদর দরজ| বন্ধ হইয়া যায়, তার পর 

বাহিরে আস! যাওয়ার কোন উপায় থাকে না । কারণ সদরে তালা বন্ধ 

করা হয় |, 
ৃ তখন মাধব পাগলা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলেন ইহা ম৷ 
৷ কালীরই খেলা। কারণ তিনি (ম! কালী) মাধব পাগলার প্রশ্নের 
৷ উত্তরে বলিয়াছিলেন ‘আমি রাঙ্গামাটির কালীবাড়ীতে থাকি |” তিনি যে 
_ ভাড়াটিয়৷ তা তো বলেন নাই। তখন সকলে হাসিয়া বলিলেন “মা তো 
এ বাড়ীতে থাকেন; কিন্তু তিনি তো আর ভাড়াটিয়া নন, স্ৃতরাং মা 
আপনাকে সত্য কথাই বলিয়াছেন । মাধব পাগলার 'একথা শুনিয়া 
সকলেই বিশেষ কৌতুক ও আনন্দ বোধ করিলেন । ' মাধব পাগলাঁও 
কালী মন্দিরে বাইর মাকে প্রণাম করিয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়। 
আসিলেন। এই ঘটনার পর মাধব পাগল! একজন কালী ভক্তকে 
এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “আপনি বিশেষ ভাগ্যবান | 
কারণ মা আপনার মুখে নাম শুনিবার লোভে এবং আপনার ভুল 
সংশোধনের জন্যই কৃপা করিরা আপনাকে দর্শন দিলেন । আপনি 
যাহার দর্শন পাইয়াছেন “তিনি মা বগলা, আমরা এত ডাকিয়াও তাঁহার 
দর্শন পাই না!” 

মন্তব্য £_এই প্রসঙ্গটি আলোচনায় দেখা যার যে মাধব পাগলা 
তাহার ইষ্ট নিষ্ঠার আতিশয্যেই তত্ব আলোচনায় ভুল করিয়াছিলেন এবং 
ত্র মা কালীর কৃপায় সত্বরই তাঁহার ভুল এই ভাবে সংশোধন হইয়া 
গেল। 


সস 


(১১৯) 


মাধব পাগল! কি করিয়া অবধূত হইলেন । 
( ভগবানের চিৎস্বরূপের (আত্মার) দর্শন লাভ ) 


গঙ্গা মহলে থাকা কালীন মাধব পাগলা প্রায়ই গঙ্গান্সান করিতেন । 
একদিন পাড়ে ঘাটে কটি পরিমিত জলে টাড়াইর! পাগলা মাথায় জল 
দিতেছেন, গামছা দিয়া গ| মাজিতেছেন, বার বার মাথায় জল দিতেছেন, 
ছু একবার ডুব দিয়া স্নান করিতেছেন। তিনি স্ানান্তে কটি মাত্র জলে 
পুর্ববদিকে মুখ করিয়া ঈাড়াইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ বিস্ময়ের সহিত 
দেখিলেন__তীহার ই্ট গুরু শ্রীপ্রীরাম ঠাকুর তাহার অনতিদূরে গঙ্গার 
উপরে চিন্ময় দেহে দীড়াইয়! মাধব পাগলার দিকে হাত বাঁড়াইর়া বলিলেন 
“তোর পৈতেটা আমাকে দিয়ে দে !' 

মাধব পাগলা হতবাক্‌ হইয়া! শ্রীপ্রী গুরুর নির্দেশ অনুসারে কীধ 
হইতে যজ্ঞোপবীত খুলিয়া হাতে যজ্ঞোপবীত সহ একটু গঙ্গাজল লইয়া 
এব ঠাকুরের হাতের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ঠাকুরের মুগ্তি অদৃশ্য 
হইল, উপবীতটি গঙ্গার জলে পড়িয়া ধীরে ধীরে ডূবিয়া গেল। 

গঙ্গার ঘাটে বহুলোক স্নান করিতেছিলেন কিন্তু এই দৃশ্য কাহারো! 
ৃষ্টি-গোচর হইল না। 

মাধব পাগল! স্নানান্তে ঘরে আসিলেন। তিনি নিজে রান্না করিয়া 
খাইতেন, এই দিবস দিনের বেলায়ই রান্না শেষ করিয়া স্থান করিতে 
গিরাছিলেন। 

আহার করিতে বসিয়! পৈতা৷ বিসভ্জনের কথাটি তাহার মনে বিশেষ 
ভাবে আলোচিত হইতে লাগিল। ক্ষোভে, দুঃখে তিনি কীদিয়া 
'ফেলিলেন এবং ভাবিলেন__হায় আমি একি করিলাম? এখন ত আর 
‘লোকে আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া! চিনিতে পারিবে না। পৈতাটি ফেলিয়! 


(১২০) 

দিবার দুঃখে তাহার চোখ হইতে ছুই এক ফোটা জলও পড়িল। 
পুনরায় ভাবিলেন-_এই শরীর ত ঠাকুরকে দিয়াছি স্থৃতরাং এই দেহের 
উপর শ্রীপ্রীঠাকুরেরই সম্পূর্ণ অধিকার। সুতরাং এই দেহে পৈতা 
থাকিবে কি না তাহাও শ্রীপ্রীঠাকুরের উপর নির্ভর করে; স্থৃতরাং ঠাকুর 
নিজেই যখন পৈতা চাহিয়া লইয়াছেন তখন আমার এই জন্য আর দুঃখিত 
হওয়া উচিত নয়। তিনি শান্ত হইলেন এবং বিচার করিয়া দেখিলেন 
শ্রীপ্রীঠাকুর আমার দ্বারা পৈতাটি ত্যাগ করাইয়া আমাকে বর্ণাশ্রম ধর্মের 
বিধি নিষেধ হইতে মুক্ত করিলেন ।” ইহা! বুঝিতে পারিয়া মাধব পাগল! 
মুক্তির আনন্দে পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট 
কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে লাগিলেন । পরে মাধব পাগলা শাস্ত্র পাঠে 
জানিতে পারিলেন যে দিগন্বর সন্গ্যাসের ইহাই বিধি, পৈতাটি উপরোক্ত 
উপায়ে পবিত্র নীরে নিক্ষেপ করিতে হয় । 


গ্রন্থকীরের মন্তব্য 2 এখানে উল্লেখ যোগ্য যে একদিন কথা! 
প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ (পদ্ম বিভূষণ ) 
মহাশয় মাধব. পাঁগলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন__-“আচ্ছা বাবা, আপনি যে 
অবধূত সে বিষয়ে শ্ীপ্রীঠাকুরের নিকট হইতে কোন আভাষ বা ইঙ্গিত 
পাইয়াছেন কি? তখন মাধব পাগলা উপরোক্ত ঘটনাটি মাননীয় 
কবিরাজ মহাশয়কে খুলিয়া বলিলেন । সম্পূর্ণ ঘটনাটি শুনিয়া কবিরাজ 
মহাশয় মাধব পাগলাকে জড়াইয়| ধরিলেন এবং সহর্ষে বলিলেন-__-বাবা+ 
তন্ৃষ্টি অনুসারে আপনি যথার্থ অবধৃত। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার 
নিকট হইতে উপবীতটি চাহিয়া লইয়া, আপনাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় 
বিধি নিষেধ হইতে মুক্ত করিরা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের পথ সহজ ও. 
স্থগম করিয়া দিলেন? j 


(১২১) 


এই ঘটনার পরের দিন স্রীপ্রীআনন্দময়ী মার আশ্রমে যাইয়া মাধব 
পাগলা দেখেন-_আশ্রমস্থিত শেফালী গাছের নীচে বিশেষ আবিষ্ট 
ভাবে মা একাকী দীড়াইযরা আছেন, মায়ের শ্রীমুখের ভাব এত গম্ভীর 
বে সহজে কেহ কাছে যাইতে সাহস করিতেছিল না । 

মাধব পাগলা কিন্তু খালি গায়ে, খালি পায়ে, বহির্বাসের মত কাপড় 
পরা অবস্থায় নির্ভয়ে মায়ের কাছে গিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বলিলেন__ 
“মা! আমি এখন হইতে কি ভাবে থাকব ? 

মা মাধব পাগলার আপাদ মস্তক অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়| বলিলেন; 
‘যেই ভাবে আছিস, ঠিক সেই ভাবে থাকবি । 

মাধব পাগলা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন__“কি করবো ? 

মা দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন_-ঠাকুর যা বলেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করবি ।, 

এই দিন হইতে মাধব পাগল! শ্রীপ্রীমায়ের কৃপায় নিদ্বন্ছি অবস্থা! 
প্রাপ্ত হন এবং এইরূপ অনাবৃত দেহে, খালি পায়ে, গ্রীন্ম, বর্ষা, শীত 
সর্ববাবস্থাতেই স্থখে বিচরণ করিতে লাগিলেন । 


(১২২) 


ব্রহ্মবিদ্ধ সন্াসীর কুপাঁলাভ। 
( ভগবানের সৎস্বরূপের দর্শন লাভ ) 


মাধব পাগলা মধ্যে মধ্যে একজন দণ্ডী সন্যাসীকে রাস্তায় বাইতে 
'দেখিতেন। তিনি শক্করাচার্ধ্য সম্প্রদায়ের দণ্ডী স্বামী । সন্যাসীর 
চাল চলন, হাব ভাব ইত্যাদি এবং মুখে এক আপুর্বৰ দিব্য ভাব দেখিয়া 
মাধব পাঁগলার মনে হইত ইনি নিশ্চয়ই ত্রহ্মবিদ্‌ সন্যাসী, কিন্তু তার 
মুখমণ্ডল এতই গাস্তীৰ্ধ্যপূর্ণ এবং চক্ষুদ্য় ত্রহ্মজ্ঞানে উদ্ভাসীত ( প্রদীপ্ত ) 


যে মাধব পাগল! চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সন্মুখে যাইতে সাহস করিতেন 
না। 


ভাগ্যক্রমে একদিন বিশ্বনাথ গলির সম্মুখস্থ বড় রাস্তার ফুটপাথে 
উক্ত দণ্ডী সন্যাসী দাড়াইয়াছিলেন। মাধব পাগলা সেইদিন মনে 
সাহস সঞ্চয় করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন এবং প্রণাম পূর্ববক 
‘জোড় হাত করিয়া বলিলেন-_গুরুজী ! হামরা এক প্রার্থনা হায় । 

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন- ক্যা প্রার্থনা হায় বাতাও ।” 

মাধব পাগলা বলিলেন,_-“ত্রঙ্গ সর্বত্র হায়, ইসকে দর্শন কিস 
প্রকার সে হোতা হ্যায় ?” 

সন্ন্যাসী মাধব পাগলার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 
“য়ে ব্রাহ্মণ শরীর হ্যায় ?” 

মাধব পাগল! ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন-_হ্যা” | 

সন্ন্যাসী ঝাঝালো কণ্ঠে বলিলেন, _“তব ক্যা চিন্তা হায়, ব্রহ্গইত 
বিবর্তিত হো! রহা হায়, নহি দেখ রহে হো ?” 

সন্নযাসীর এই কথা কাণে বাইবা মাত্র মাধব পাঁগলার ভিতরে 
বিদ্যুৎ শিহরণের মত কি এক চমক খেলিয়া গেল, তিনি স্থির ভাবে 


(১২৩) 
: দড়াইরা সর্ববত্র এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত এক বস্তু অনুভব (দর্শন ) 


 - ক্রিতে লাগিলেন । 


কিছুক্ষণ চুপ করিয়| থাকিয়| দণ্ডী স্বামী পুনরায় কহিলেন,__“ক্যা 

দেখা? হামকে ঠিক সে বাতলাও 1” 

*. * মাধব পাগলা যেন কেমন হইয়| দণ্ডী স্বামীকে বলিলেন, ‘মহারাজ, 
ভাগবত সে এক দৃষ্টান্ত আপকো বাতা শখ.তে হায়, ব্যাসজী নে 
লিখা হ্যায়__কাপড় মে সুত জিস্‌ প্রকার সে অনুস্যত রহতা হ্যায়” 
ব্ৰহ্ম ভি এইসে সর্বত্র হ্যায় 1, 

দণ্ডী স্বামী এই কথা শুনির। মাধব পাগলার মাথায় হাত দির! 
' আশীর্বাদ করিলেন এবং গীঠ চাপড়াইয়। বলিলেন__“সাবাস বেটা! 
বনতে! গিয়া, তব কেরা চিন্তা হ্যায়, তব কিউ হামারা পিছে পড়! হ্যায় 
(ঝাঁঝালো কণ্ঠে কহিলেন ) অব যাও ভজন করতে চল» এই 
উপদেশ দিরা তিনি চলিয়। গেলেন । 


মন্তব্য 2 এই প্রসঙ্গে ভজন সিদ্ধ! মীরাবাঈর কথা মনে পড়ে 
“হরিসে লাগি রহোত ভাই, 
বনত বনত বলি যাই” 
অর্থ এই “আনন্দে নাম জপ (ডাকিতে থাক) করিতে থাক» 
হতে হতে এক দিন না একদিন তার দেখা হবেই ৷” 
ইহার পরে শীত্ব আর দণ্ডী স্বামীর সহিত মাধব পাগলার দেখ! 
হয়নি । প্রায় বছর খানেক পরে একদিন শীতকালের রাত্রি আন্দাজ 
১০টার সময় মাধব পাগলা চক বাজার হইতে দশাশ্বমেধের দিকে 


আসিতেছেন। পরিধানে কটিবাস গামছা আর হাতে একটি গামছা. 


| 


(১২৪) 
খালি গায়ে ও খালি পারে পথ চলিতেছেন। এমন সমর জ্ঞানবাপীর 
‘নিকটে সেই ব্রহ্মবিদ্‌ দণ্ডী স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। 


মাধব পাগলাকে এই অবস্থার দেখিয়া সন্যালী যেন তাহার ভিতর 
বাহির দেখিতে লাগিলেন এবং পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন-_- 
“ক্যা বেটা আনন্দ মে হায় না ? 

মাধব পাগলা দণ্ডী স্বামীর চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন-_হ্যা, 
গুরুজী, আপক৷। কৃপা সে সব আনন্দ হ্যায় ॥ 

তিনি এই বলিয়া সন্ন্যাসীর নিকট হইতে চলিয়া বাইতেছেন, পিছন 
ফিরিয়া! তাকাইয়া দেখিলেন যে সন্যাসী তখনও এক দৃষ্টিতে তীহার 
দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। এর পরে যখনই উক্ত দণ্ডী স্বামীর সহিত 
দেখা হইত, তিনি দেখা মাত্রই সম্মুখে আসিয়! প্রসন্ন দৃষ্টিতে মুখের 
দিকে তাকাইয়৷ বলিতেন,__‘ক্যা বেট! ! সব ঠিক হ্যায় না? 

মাধব পাগল! প্রণাম করিয়া বলিতেন, হ্যা গুরুজী, আপকো! 
কৃপা সে সব ঠিক হায়! 


(১২৫) 


পরিশিষ্ট । 


অবধুতের লক্ষণ কি? 
পাঠক বর্গের অবগতির জন্য “অবধূতের”” লক্ষণ নিম্গে দেওয়া হইল । 
১। যো বিলঙ্গ্যাশ্রমান অর্ণানাত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান 
অতি বর্ণাশ্রমী যোগী অবধৃতঃ স উচ্যতে ॥ 
যিনি ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থী ও ভিক্ষু এই আশ্রম চতুষ্টয়ের 
কৌনটিরই অন্তভূ্তি নহেন, এবং ত্রাঙ্মণাদি বর্ণচতৃষ্টয়ের জন্য শান্তর 
“বিহিত কৌন কর্তৃব্যই পালন করেন না, অথচ নিরন্তর আত্ম চিন্তার রত, 
_ তীহাকে অবধৃত বলে । 
“অবধৃত” শব্দের ধাতু নিষ্পন্ন অর্থ লইলে বুঝা যায়__যাঁহাকে জন 
সমাজ ঝাঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কিন্তু তথাপি তিনি অবজ্ঞার পাত্র নহেন, 
সমাজ তাঁহার সেবা সৎকার অবশ্য কর্তৃব্যরূপে প্রচলিত রাঁখিবার জন্য 
“অবধূত” নামের অকারাদি প্রত্যক্ষরের প্রতি আদর করিয়া গান 
করিয়া থাকেন । 
২। অক্ষরত্বাদ্‌ বরেণ্যত্বাদ্‌ ধূত সংসার বন্ধনাৎ। 
তব্বমস্থর্থ সিদ্বত্বাদ্‌ “অবধূতো” ভিধীয়তে ॥” 


তিনি “অক্ষর” অপায় রহিত আত্মস্বরূপ হইয়াছেন বলিয়া “বরণ্য” 
পুজার্ত এবং ধৃত সংসার বন্ধন-_ভব বন্ধ বিনিমুক্ত হইয়াছেন বলিয়। 
এবং “তন্বমসি” মহাঁবাক্যের অর্থের অনুভব দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন 
বলিয়া তাহাকে “অবধৃত” বলে। (অক্টাবক্র সংহিতা ) 
অনুবাদক শ্রীছুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় 
( মগনীরাম মঠ, বেনারস ) 


(১২৬) 
সর্ধশ্রেষ্ঠ বিধি ও নিষেধ কি? 


্র্তব্যঃ সততং বিষ্ণু বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ। 
সর্বেব বিধি নিষেধাঃ স্্যরেতয়োরের কিন্করাঃ ॥ 
(পদ্মোত্তর খণ্ড ) 
বিষ্ণুকে সর্ববদ| স্মরণ করা কর্তব্য, কখনও ভুলিয়া যাওয়া উচিৎ 
নহে। সমস্ত বিধি নিষেধই এই দুইটির ( অর্থাৎ বিষ্ণুকে স্মরণ করা 
এবং ভুলিয়া না যাওয়ার ) দাস স্বরূপ । 
উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই যে শাস্ধীয় বিধি নিষেধ বিচার 
করিলে দেখা যায় যে সর্বদা ইস্ট বা ব্রঙ্গে লীন থাকাই সর্বশ্রেষ্ঠ 
বিধি এবং ত্রহ্ম বা ইষ্টকে বিস্মৃত না হওয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রীয় নিষেধ, 
স্থৃতরাং যাহারা আত্ুরাম ভক্ত বা মুক্ত অবধূত, তীহাদের দারা এই 
দুইটি সর্ববশ্রেষ্ঠ শান্্রীর বিধি ও নিষেধ সততই পালিত হইয়া থাকে। 
অতএব এই ছুই বিধি নিষেধের নিন্মের কোন প্রকার বিধি নিষেধ 
তাহাদের আর পালন করিবার প্রয়োজন থাকে না, সুতরাং সাধারণের 
পক্ষে এই সব মহাপুরুষদের আচরণে দোষ দর্শন করা উচিৎ নহে এবং 
দোষ দর্শন করা অপরাধ বলিয়াই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। i 


ও শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি । 


সমাপ্ত । 


